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এক 


উপরে উদ্ধৃত কার্ল মার্কসের উক্তির মধ্যে গণতন্ত্র সম্পর্কে সমাজতাস্তিক 
ধারণার নির্যাসটুকু প্রকাশ পেয়েছে, আর এটাই বর্তমানে রূপ নিয়েছে সোভিয়েত 
উউনিয়নের নতুন সংবিধানের মধ্যে | এ এমন এক বিধান যার অস্তিত্ব মানুষের 
জন্যেই। এই সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক সমাজের এীতিহাসিক সাফল্যগুলোকে, 
পৃথিবীতে সমগ্র জনগণের প্রথম রাষ্ট্রের স্ঠিকে আইনসঙ্গত করা হয়েছে। 
এমন রাষ্ট্র যার প্রধান উদ্দেশ্য হল জনগণের ও তাদের স্বাথ রক্ষা করা, 

স্তি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে শক্তিশালী করা । এই সংবিধান : 
সামাবাদের দিকে সোভিয়েত সমাজের অফুরস্ত প্রগতির মহৎ সম্তাবনাকে শুত্রায়িত 

রূছে | 

সোভিয়েত রাষ্ট্রের মৌল বিধির এই খসড়াটি রচনা করেছিল একটি সংবিধান 

কমিশন-_যার সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট লেনিনবাদী রাষ্ট্রনীতিবিদ িওানিদ 

ব্রেঝনেভ আর সোভিয়েতের সমস্ত মানুষের মধ্যে এটা আলোচিত হয়েছিল। 

কয়েক মাস ধরে পূর্ণাঙ্গ সোভিয়েত গণতন্ত্রের অবস্থায় প্রচণ্ড শ্রম ও রাজনৈতিক 

পনার বাতাবরণের মধ্যে সোভিয়েত জনগণ সুশৃঙ্খলভাবে ও গভীর আগ্রহ 


মার্কস ও এক্ষেলস : কালেক্টেড ওয়ার্কস ৩য় খণ্ড, ৩০ পৃঃ । 





নিয়ে খসড়ার প্রতিটি ধারা বিবেচনা করেছে, এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছে, 
প্রস্তাব দিয়েছে এবং সমালোচনামুলক বক্তব্য রেখেছে । যদি এটা বলা যায়, 
সোভিয়েতের সমস্ত মানুষই এই সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল অংশ নিয়েছে, £ 
তাহলে সেটা মোটেই বেশি বলা হবে না । 

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের থেকে মৌিলক- 
ভাবেই পৃথক । লেনিনের মতে, “সোভিয়েত ব্যবস্থা শ্রমিক ও কৃষকদের সর্বাধিক 
গণতন্ত্র দিয়েছে; এই সঙ্গে এটা বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে বিচ্ছেদ ও নতুন, 
যুগান্তকারী প্রকৃতির গণতন্ত্রের হুচনা করেছে... । কালেক্টেভ ওয়ার্কস ৩৩শ 
খণ্ড, ৫৪ পৃঃ । এই নতুন প্রকৃতিবিশিষ্ট সংবিধান নতুন, সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির 
রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । এই এতিহাসিক দলটির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য 
মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলে। নিগ্নরাপ + 

-_এটা বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বের সংবিধান । 

_ এটা বিশ্বের প্রথম উন্নত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের সংবিধান যা কিনা 
স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিতে, আর্থব্যবস্থা, সমগ্র সামাজিক ও জাতীয় সম্পর্ক, 
বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং উন্নত নৈতিক মান গঠনের ক্ষেত্রে একটা সর্বাত্মক স্থষ্টির কাজ 
পাঁরচালনা করছে। 

__এটা ইতিহাসের এই প্রথম সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের সংবিধান; এই সংবিধান 
জনগণের জন্যে, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্তে। মেহনতি জনগণ যাতে অনবরত ' 
ক্রমবর্ধমানভাবে সরকারে প্রত্যক্ষ অংশ নিতে পারে, তা সুনিশ্চিত করেছে এই 
সংবিধান। 

এই সংবিধান মেহনতি মানুষের ব্যাপক ও অত্যন্ত বাস্তব সামাজিক, রাজ- 
নৈতিক, আর্থনীত্তিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক অখিকার ও তাদের নির্ভরযোগ্য 
গ্যারান্টি স্ুষ্টি করেছে। 

_-এটা সমাজতাস্রিক গণতন্ত্রের অধিকতর বিকাশের প্রতিশ্রাতিময় সংবিধান ৷ 
এর মধ্যেই রয়েছে এই সমাজের আরও পূর্ণতার, শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের 
দিকে অগ্রাঁতর ধারায় সামাজিক স্বায়ত্তশাসিত সরকারে রূপান্তরিত হওয়ার, ] 
প্রতিশ্রত । 

সারা দুনিয়ায় আমাদের বন্ধুবর্গ, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রক মহ 
প্রাতানিধিরা নতুন সোভিয়েত সংবিধানকে সঠিকভাবেই “সমাজতা? 


লি 










































পতনের ইত্তাহার’’, “উন্নত সমাজতন্ত্রের সঘাহতা”, “শান্তি ও আন্তর্জা তিকতা- 
দের ঘোষণাপত্র” বলে আধ্যাত করেছেন । | 


দুই 


ইউ এস এস আর-এর এই নতুন মৌলক বিধান এটা যুক্তিসঙ্গতভাবেই 
দেখিয়েছে যে, সোভিয়েত রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতির মৈত্রী ও শান্তির ৱাষ্ট্ৰ ৷ 
ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশকে সমগ্র জনগণের সমাজতন্ত্র 
"রাষ্ট্রের অন্যতম মূল কর্তব্য হিসেবে এই সংবিধান চিহ্নিত করেছে। এতে উল্লেখ 
' সরা হয়েছে, “ইউ এস এস আর দৃঢ়ভাবে লেনিনবাদী শাস্তির নীতি অন্নুসরণ 
*র এবং বিভিন্ন জাতির নিরাপত্তা ও ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে 
ক্তিশালী করার পক্ষে দাড়ায়” 

সমাজতন্ত্র ও শাস্তি যে অবিভাজ্য-_এটা সমজেতান্ত্ক রাষ্ট্রের অন্যতম 
ন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, নতুন সমাজের একটি সুস্থিত এঁতিহ৷ । এটা 
সর্বজনবিদিত যে, সোভিয়েত শক্তির প্রথম আইনটি ছিল শাস্তি সংক্রান্ত 
আইন । একে অনুসরণ করেই বিপ্লবী রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে আসে । 
১৮ সালের আর এস এফ এস আর-এর সংবিধান সংক্রান্ত আলোচনার 
সঙ্গে যুক্ত একটি চমতকার ঘটনা ইতিহাসে পি”পবদ্ধ আছে। প্রজাতন্ত্রের . 
রাষ্ট্রীয় প্রতীকের প্রথম নকসার মধ্যে একটি তরোয়াল আকা ছিল । লেনিন 
দেখে বলেন, “**'তরোয়াল কেন ? আমাদের দেশজযের প্রয়োজন 
| দেশজয়ের নীতি সম্পূর্ণই আমাদের বিরোধী; আমরা আক্রমণ 
করাছি না, ভিতর ও বাইরের শত্রুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করছি; 
যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক, তরোয়াল আমাদের প্রতীক হতে পারে না” 
ইউ এস এস আর-এর নতুন সংবিধান আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত 
রাষ্ট্রের লক্ষ্যগুলোর একটা ব্যাপকতর সংজ্ঞা দিয়েছে । “ইউ এস এস আর- 
এর পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হল ইউ এস এন আর-এ সাম্যবাদ গঠনের অনুকূল 
পরিবেশ সুনিশ্চিত করা, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে 
করা, বিশ্বসমাজতন্ত্রের অবস্থানকে সংহত করা, বিভিন্ন জাতির 
যুক্তি ও সামাজিক প্রগঁতর সংগ্রামকে সমর্থন করা, আগ্রাসী যুদ্ধকে 


€& 





প্রতিহত করা, সার্বজনীন ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের সাফল্য এবং 
সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে ক্রমা' 
কার্যকর করা।” এই স্ানিদিষ্ট সংজ্ঞাগুলো যে শুধুমাত্র ঘোষণা নয় তার 
কোনো বিশেষ প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এগুলো সোভিয়েত রাষ্ট্রের : 
বিগত ৬০ বছরের প্রায়োগিক বাস্তবতা । 

বুর্জোয়া প্রচারকরা যতই “সোভিয়েত হুমকির” কথা বলুক না কেন, 
তারা অকাট্য এতিহাসক তথ্যকে খণ্ডন করতে পারে না। আর ঘটনা হল 
এই যে, মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসের সব চাইতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধটি__বাধিয়েছিল সাআজ্যবাদ ।"আর অন্যদিকে সমাজতন্ত্রই ফ্যাসিবাদকে _ 
পরাজিত করার ক্ষেত্রে, শাস্তি ও সুখসৌভাগ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে, নির্ধারক 
অবদান রেখেছে। যাঁদ না সাম্রাজ্যবাদ সামরিক অভিযান চালিয়ে 
ভিয়েতনাম, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাতে আগ্রাসী হস্তক্ষেপ করে এই শাত্তিকে. 
নতুন করে বিপন্ন করত, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত জাতি তিরিশ বছরেরও 
কাল ধরে যে শাস্তি ভোগ করছিল তা অব্যাহতই থাকত । 

ইউ এস এস আর-এর ও সমাজতাস্ত্রক গোষ্ঠীর শাত্তিপূর্ণ ও আন্ত- 
ভ্রীকতাবাদী নীতি সমগ্র আস্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক আইনের উপর 
প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে । জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র ও হেলসিং'ি সম্মেলনে 
চূড়াস্ত দলিলে যে সব অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও ভাবধারা স্থান পেয়েছে, 
তাঁর অনেকগুলোই সুত্রায়িত হয়েছে ইউ এস এস আর-এর প্রভাবে । 
উপনিবেশিক দেশ ও জাতিসমূহের স্বাধীনতার স্বীকাতি সংক্রান্ত জাতিসং 
ঘোষণা, পারমাণবিক ও তাপ-পারমাপবিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্বকরণ, 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যস্তরীণ ক্ষেত্রে না-হস্তক্ষেপ নীতি এবং তাদের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্ব রক্ষা, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা এবং আরও অন্যান্য বহু 
ইউ এস এস আর-এর উদ্যোগ ও সক্রিয় সমর্থনের ফলে গৃহীত হয়েছে । 

ইউ এস এস আর-এর নতুন সংবিধানের মধ্যেও আস্তর্জাতিক আইনের 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাহি্দাগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। এমন একটা সমগ্রতা 
নিয়ে এই সংঁবধানে এটা করা হয়েছে যা কোন বুর্তোয়া রাষ্ট্রের সংবিধানের 
সঙ্গেই তুলনীয় নয়। এতে বিশেষভাবে এটা বলা হয়েছে, “নিশি 
নীতিগুলো মেনে চলার ভিত্তিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ইউ এস এস আর 
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সম্পর্ক বাঁধ। £ সার্বভৌম সমানাখিকার, বলগ্রয়োগ বা বলগ্রয়োগের হুমকিকে 
পারস্পাঁরকভাবে বর্জন, . সীমান্তের অলংঘনীয়তা, রাষ্ট্রগুলোর ভৌগোলিক 
সংহতি, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে না-হস্তক্ষেপ, 
ধকার ও মৌলিক স্বাধীনতাগুলোর প্রতি মর্যাদা, জাতিসমূহের 
সমানাধিকার এবং তাঁদের নিজস্ব ভবিষ্তৎ নির্যারণের অধিকার, বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা, সাধারণভাবে স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক আইন ও 
ইউ এস এস আর-এর ছারা! স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তির দায়দায়িত্বগুলোকে 
সহজ বিশ্বাসে কার্যকর কর! ।” এই ভাবে এই সংবিধান সোভিয়েত পররাষ্ট্র 
নীতির সারবস্তরকে আইনগত রূপ দিয়েছে। পশ্চিমী দেশগুলোতে, এটা প্রায়ই 
- বলা হয় যে, এগুলো নিছক প্রচার মাত্র । বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো এই সমস্ত 
নীতিকে তাদের সংবিধানে স্থান দিক এবং সেগুলো বাস্তবায়িত করার চেষ্টা 
করুক। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাআজ্যবাদের- রাজনৈতিক কার্যকলাপ এর সম্পুর্ণ 
বিপরীত । সাআজ্যবাদ অস্ত্র প্রতিযোগিতার নীতি আকড়ে আছে, আরও-বেশি 
বেশি করে নতুন নতুন মারণাস্ত্র পদ্ধতি গড়ে তুলছে । তাই আমাদের দেশ ও সমগ্র 
সমাক্ঞতান্ত্রক গোষ্ঠী তাদের নিরাপত্া-রক্গা এবং সমস্ত জাতির জীবনধারণের 
* শান্তিপূৰ্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে 
বাধ্য হচ্ছে। আর এটাও ইউ এস এস আর-এর নতুন সংবিধানে জোরের 
সঙ্গেই বলা হয়েছে। | | 
বিশ্বের সমাক্ততান্ত্রক অংশে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে নীতিগুলে স্ষ্টি 
হচ্ছে সোভিয়েত রাষ্ট্রের এই মৌল বিধানে সেগুলোকে আইনাঁসদ্ধ করা 
হয়েছে । এইসব নীতির ভিত্তি হল প্রলেতারিয় আত্তর্জাতিকতার উন্নত 
আদর্শ । এগুলো সমাজতান্ত্রক দেশসমূহের আস্তঃরাসতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক আস্তর্জাতিতকতাবাদের নীতিরপে স্বত্রবন্ধ হয়েছে। 
সমাজতান্ত্রক আস্তর্জাতিকতাবাদের নীতিগুলো যেন আস্তর্জাতিক সম্পর্কের 
সাধারণ রীতিনীতি ক্ষুণ্ন করে-_বিষয়টিকে এইভাবে উপস্থিত করা অর্থহীন । 
বরঞ্চ এটা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার সাধারণ গণতান্ত্রিক নীতি- 
গুলোকে আরও গভীরতর করে তোলে এবং এটা ভ্রাতৃম্বলভ বন্ধুত্ব, পরস্পরের 
পক্ষে সুবিধাজনক আর্থনীতিক সংহতি, ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক 
সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল নতুন ধরনের সম্পর্কের পুচক। এই ধরনের 
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সম্পর্ক ধনতান্ত্রক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে স্থষ্টি হতে পারে না। 
আক্তর্জাতিক মতামতে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সংবিধানে, 
সোভিয়েত নাগরিকদের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপুর্ণ কর্তব্যকে আস্তর্জাতিকতা- 
বাদের নীতির ভিত্তিতে এইভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে, “ইউ এস এস আর-এর 
নাগরিকদের আত্তর্জাতিক কর্তব্য হল অন্যান্য দেশের জাতিসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
ও সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বিশ্বশাত্তকে রক্ষা ও শাক্তিশালী 
করতে সাহায্য করা ৷” 


তিন নু 
কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর এবং ব্যাপক গণতান্ত্রক শীক্তিসমূহের 
প্রাতানাধবর্গ নতুন সোভিয়েত সংবিধানের, আমাদের সমগঞ্জ 
ব্লাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত গণচৱিত্ৰ বিশেষ করে লক্ষ্য করেছে। 
আর সাত্যসাত্যই সংবিধানে বলা হয়েছে, “সোভিয়েত সমাজতান্ত্ক প্রজ্ঞা তন্ত্র 
সমূহের যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রী। শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী 
দেশের জাতি ও আঁধজাতিগুলোর মেহনতি জনগণের আশাআকাজক্ষা ও স্বার্থকে 
এ প্রকাশ করে ।” এতে আরও বলা হয়েছে, “ইউ এস এস আর-এর সমস্ত 
ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের প্রতিনিধিদের ( ডেপুটি) সোভিয়েত»: 
যা ইউ এস এস আর-এর রাজনৈতিক ভিত্তি তার মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্রক্ষমতা 
প্রযোগ করে। অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা জনগণের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত- 
গুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাদের কাছে দায়ী ৷” 
সমগ্র জনগণের এই রাষ্ট্রের মধ্যে সোভিয়েত সমাজের রাজনৈতিক ও 


- ভাবাদর্শগত এঁক্য প্রকাশ পায় । এটা বুর্জোয়া “বহু পার্টি ব্যবস্থার প্রবক্তাদের 


খুশি করে না। তারা এই এঁক্যের সম্ভাবনাকে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
কার্যকলাপ ও তার নীতির মধ্যে সমগ্র সমাজ ও প্রতিটি ব্যক্তির স্বার্থের 


- সমন্বয়কেই নাকচ করে দেয় । 


এই সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে? ১৯১৮ ও ১৯২৪ সালের প্রথমত 
সোভিয়েত সংবিধানে প্রলেতািয় একনায়কত্বের রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার 
জন্যে যখন শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের ভোটাধিকার কিছুটা সংকুচিত করা 


¥ 


হয়েছিল, তখন বুর্জোয়া প্রচারে কী পাঁরমাণ সোরগোল তোলা হয়, তা আমরা 
সবাই জানি। “একনায়ক”, “অত্যাচারী”__সোঁদনের বুর্জোয়া পত্র-পাত্রকা 
রি দোভিয়েত দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেসব শব্দ ছুড়ে মেরেছিল, 
তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত নরম ভাষা ছিল এগুলো! । 
শিস্ত দিন কেটে গেছে । তিরিশ দশকের মধ্য পর্বে আমাদের দেশে 
সমাক্ততান্ত্রিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালের সোভিয়েত সংবিধান শ্রেণী 
ও রাজনৈতিক পদমর্যাদার ভিত্তিতে ভোটাধিকারের বিধানিষেধের বিলোপ. 
ঘটায়। ১৮ বৎসর বয়স্ক সমস্ত নাগরিককেই ভোটাধিকার দেয়। হাত তুলে 
_ ভোট দেওয়ার বদলে গোপন ও প্রত্যক্ষ ব্যালট চালু কর! হয়। সামাজিক 
রং পদমর্যাদা ও আবেদনকারী প্রাক্তন শোষক শ্রেণীর অস্তভূ ক্র কিনা--কর্ম- 
সংস্থানের আবেদন পত্রের “ফর্ম থেকে প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয়। কিস্ত এতে 
কী হয়েছিল? আমাদের আগেকার সংঁবধানগুলোর মতোই ১৯৩৬ সালের 
সংবিধানও তীব্রভাবে. আক্রান্ত হয়েছিল। 
তারপর আরও চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ৷ আমাদের দেশ রাজনীতি 
অর্থনীতি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অতুলনীয় অগ্রগতি করেছে। 
+ আমাদের রাষ্ট্রের গণতান্ত্রক ভিত্তি এবং সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা যথেষ্ট 
উন্নত হয়েছে | শ্রামকশ্রেণী, যৌথ খামারের কৃষক ও জনগণের বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে মোর্চা, ইউ এস এস আর-এর জাতি ও অধিজাতিগুলোয় মধ্যে বন্ধুত্ব 
শক্তিশালী হয়েছে । সোভিয়েত রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নাৎসী অভিযানের 
অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। প্রলেতারিয় একনায়কত্বের কর্তব্য সমাধা 
করে সোভিয়েত রাষ্ট্র সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পাঁরণত হয়েছে । 
১৯৭৭-এর সংবিধানে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের একটা 
নতুন ও উন্নততর প্রতিফলন হয়েছে। এর ফলাফল কী? সোভিয়েত 
গণতন্ত্রের উপর দিয়ে নতুন এক কুৎসার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের এই 
ধ্বজাধারীরা আমাদের সমাজের বাস্তব অগ্রগতিতে মোটেই উৎসাহী নন । তারা 
সমাজতান্ত্রক গণতন্ত্রের সুগভীর ও সর্বাীণ বিকাশ, নাগরিকদের প্রকৃত 
ৰ অধিকারের বিস্তার ও সংহতিত দেখতে নারাজ । তার! বুজেয়া রাষ্ট্র ও ভার 
রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধাঁচের বাইরে আর কিছুই দেখতে পান না। যদিও 
প্রতিদিন বুজেণয়া গণতন্ত্রের পশ্চাদগতিত ও পতনের নতুন নতুন প্রমাণ মিলছে । 


- 


নতুন নতুন সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে ধনভান্ত্রক দেশগুলোর মেহনতি মানুষের 
মৌল স্বার্থ, অধিকার ও স্বাধীনতাকে লংঘন করার । 

ছশো-আড়াইশো বছর আগে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ee 
সামান্য কয়েকটি দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্ভব সভ্যতার রাজনৈতিক বিকাশের 
ক্ষেত্রে একট! বিরাট অগ্রগতি কিন্ত এখন এই গণতন্ত্র অতীতের বিষয়ে 
পরিণত হচ্ছে এবং ক্রমশই বেশি বেশি করে স্বার্থপূরণে তার অক্ষমতার 
পাঁরচয় দিচ্ছে। 

বিংশ শতাব্দীর প্রধান রাজনৈতিক ধারা নির্ধারিত হচ্ছে সমাজতান্ত্িক 
রাষ্ট্রগুলোর উদ্ভব ও বিকাশের দ্বার । সোভিয়েত ভূমির সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের _ 
প্রতিটি নতুন পর্যায় ধনতন্ত্র ও ধনতাস্তিক রাষ্ট্রের পতনোম্মু ব্যবস্থার সমর্থকদের ' 
বিরুদ্ধে আর একটি আঘাত। ' 

আমরা এটা খুব ভালো করেই বুঝি যে, সাম্রাজ্যবাদী জগৎ যতদিন টিকে 
রয়েছে, ততদিন তার ক্রমবর্ধমান প্রচারযন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বর্তমান 
সমাজতান্ত্রক দেশগুলোর বিরুদ্ধে সমস্ত রকম মিথ্য। ছড়িয়ে যাবে; কিন্ত সারা 
দুনিয়ার প্রগতিশীল চিন্তাসম্পন্ন ব্যাক্তিদের এটা অবশ্যই দেখতে হবে যে, 
_ সমাজতীভ্ত্রক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রধান উৎস হল সাম্রাজ্যবাদ, আর .” 
এই সাম্রাজ্যবাদ সর্বপ্রকার উপায়ে তার প্রভুত্ব-ব্যবস্থা বজায় রাখছে এবং | 
গণতন্ত্র সম্পর্কে ভার ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দিচ্ছে, অথচ সাম্রাজ্যবাদ প্রতি : 
পদক্ষেপে গণতন্ত্রকে লংঘন করছে। 


চাৰ 


আমাদের রাষ্ট্রের সুগভীর গণতান্ত্রিক মর্ম নতুন সংবিধানের সোভিয়েত 
জনগণের অধিকাৰ ও স্বাধীনতা সম্পৰ্কিত ধারার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে। 

মানবাধিকারের সমস্যা সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এই সংবিধানে _ 
প্রতিফলিত হয়েছে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মর্সটা কী? আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তি- 
মানুষের অবস্থার মৌলিক পাঁরবর্তনের জন্যে সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের 
সংগ্রামে অজিত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজতন্ত্রের অবদান কী ? এটা হল £ 
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_ প্রথমত, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বভাবাসিদ্ধ নাগরিকদের আনুষ্ঠানিক 
সমানািধকার ঘোষণার বদলে সমাজতন্ত্রই প্রথম মেহনতি মানুষের আধকার 
বাস্তবে পূরণ করেছে। সমাজতন্ত্র বিভিন্ন শ্রেণী, স্তর, গোষ্ঠী, জাতি ও আধি- 
জাতির প্রকৃত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। 

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্ইই প্রথম অর্থনীতি যে সামাজিক সম্পর্ক ও 
সাংস্কাতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রসারিত করে ব্যাপক ধরনের প্রকৃত সামাজিক- 
অৰ্থনীতিক মানবাধকারকে সুনিশ্চিত করেছে । 

_ তৃতীয়ত, এই নতুন ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সংগ্রামের সঙ্গে 
এবং তার পাঁরণতিত্বরাপ নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির জন্যে, মানুষের সমস্ত বৈষয়িক 
ও আত্মিক চাহিদা মেটাতে পারে এমন সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামের সঙ্গে 
মানুষের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারকে সংযুক্ত করেছে । 

এই সাবধান সোতিয়েত নাগাঁরকদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে যথেষ্ট 
পাঁরমাণে প্রসারিত ও সেগুলোকে স্ুনাশ্চত.করেছে। হেলসিংঁকি সম্মেলনের 
চুড়ান্ত দলিলে যে সব ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বিবেচিত হয়েছে, 
এই সংবিধানে আরও ব্যাপকতরভাবে সেগুলো স্থান পেয়েছে । 

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউ এন এস আর-এর প্রভূত সাফল্যের 
ফলে কাজের আঁধকার, বিশ্রামের অধিকার, অবৈতনিক শিক্ষার আঁধকার ও 
বৃদ্ধ বয়সে আশ্রয়ের অখধিকারই শুদু সাংবধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, 
এমন নতুন অধিকারও যুক্ত হয়েছে যা ১৯৩৬-এর সংবিধানে ছিল না। স্বাস্থ্য- 
রক্ষার অধিকার, বাসস্থান পাওয়ার আধকার, সাংস্কাতক সম্পদ উপভোগ করার 
অধিকার এবং কারিগরী কাজ ও শিল্পকর্ম করার অধিকারও এর মধ্যে রয়েছে । 

কাজের অধিকারটাই বিচার করে দেখা যাক। ১৯৩০ সালে দেশে 
কোনো বেকারি নেই এবং প্রায় অর্ধশতাবী ধরে সোভিয়েত নাগরিকরা কর্মহীন 
অবস্থার কথা জানে না। সমগ্র কর্মক্ষম জনসংখ্যা কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি 
লাভ করেছে। 

অথবা বাসস্থানের আধিকারের কথাটাই ধরা যাক। ৯৯৫১ থেকে ৯৯৭৭- 
এর মধ্যে সোভিয়েত নাগরিকদের জন্যে বিনামুল্যে ৫ কোটি ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার 
ফ্লাট নির্মাণ করা হয়েছে। ২০ 008 
গৃহপ্রবেশ করেছে । 


অথবা শিক্ষার অধিকারের বিষয়টিই আলোচনা করা যাক। প্রাথমিক 
বিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিশক্ষা-প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত প্রত্যেকেই বিনাবেতনে পড়ছে। 


উচ্চতর বিপ্যালয়, কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অনেক শিক্ষা- '.- 


প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা রাষ্ট্রীয় সাহায্য পায়। ১৯৫০ সালে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের 
পরিমাণ ছিল ৪,৯০০ মিলিয়ন রুবল এবং ১৯৭৭-এ এর পরিমাণ দাড়িয়েছে 
২৬,৫০০ সিলিয়ন কুবল। 

পেনসন ও চিঁকিৎস। খাতে সাহায্যের কথা ধর! যাক। ৪ কোটি ৬০ লক্ষ 
সোভিয়েত নাগরিক পেনসন পান, যার ফলে তারা অবসরকালীন বয়সে 
স্বাচ্ছন্দ্ের সঙ্গে অবসর নিতে পারেন। সমস্ত রকমের মেডিক্যাল সাহায্য, 


তা বাড়িতেই ,হোক আর কর্মক্ষেত্রেই হোক, ক্লিনিক ও হাসপাতালে বয়স্ক , 


লোকজন ও শিশুদের জন্যে বিনামূল্যেই দেওয়া হয় । 

বিশ্রামের বিষয়টি ধরা যাক। ১৯৭৬ সালে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ 
সোভিয়েত নাগরিক স্বাস্থনবাস ও অবকাশযাপন-কেন্দ্রে ছুটি কাটিয়েছেন। 
১৯৫০ সালে ৩ হাজার ৭০৭টি স্বাস্থ্যনিবাস ও অবকাশিষাপন-কেন্দ্র চালু ছিল; 
১৯৭৬ সালে তার সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়ে ১২ হাজার ১৯২টিতে দাড়িয়েছে। 

সোভিয়েত নাগরিকদের অধিকারের সারবস্তা প্রতিপন্ন করার জন্যে 
আরও অনেক তথ্য উল্লেখ করা ষায়। রা 

লিওনিদ ব্রেঝনেভ বলেছেন, এই নতুন সংবিধান “আবার প্রতিপন্ন করল 
যে, আমাদের দেশের সমস্ত রূপান্তর ও পরিবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রতিটি 
. মানুষের জন্যে জীবনের সতিকারের মানবিক অবস্থা স্ষ্টি করা । এটা আবার 
যুক্তিস্গতভাবে প্রমাণ করল যে, স্বাধীনতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও 
সামাজিক ন্যায় বিচারের ধারণা তকমা হয মত 
সারবত্তা সম্পন্ন হয়ে ওঠে !” 

মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্যে সমাজতন্ত্রের সিনা রা 
বিরাট আস্তর্জাতিক তাৎপর্য রয়েছে ;" কারণ এটা বর্তমান যুগের অন্যতম মৌল 
সমস্যা । এটা অবশ্যই এই কারণে নয় যে, মানবাধিকার-রক্ষার সম্পর্কে 
বর্তমানে বুর্জোয়া প্রচারে সোরগোল তোলা হয়েছে । এই প্রচারের লক্ষ্য হল 
নিছক অলস কল্পনা এবং আস্তর্জীতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটানো! ও দেঁতাতকে 
দুর্বল করে দেওয়াই এর অভিসন্ধি ৷ 
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সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শগত কলাকৌশল ছাড়াই মানবাধিকার-সমস্যার 
একটা বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে । সারা বিশ্বের জনগণ এটা জানে যে বাস্তবে 
এটা ব্যক্তির উপর শোষণ ও নিপীড়ন চালায় যে বুজোঁয়া শ্রেণী ও ধনতান্ত্রক 
ব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে এবং জাতিসমূহের স্বাধীনতাকে যে দাসত্ব বন্ধনে অবদ্ধ 
করে ও তাদের উপর দমন-গীড়ন চালায়: সেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে বুজে“য়া রাজনীতিবিদরা আমাদের বইয়ের একটি পাছা 
চার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এটা কিছু ভালো জিনিস নয়। কাঁমউনিস্টরাই 
এই অন্দোলনের জন্মকাল থেকে মেহনত মানুষের আঁধকার ও স্বাধীনতার 
সবচাইতে দৃঢ় ও আত্মত্যাগী শক্তি এবং অঙ্গ'কারবদ্ধ পাঁথকৃৎ। দাআজ্য- 
বাদী নিপীড়ন, সামাজিক, জাতীয় ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই 
কমিউনিস্টরা কোনো প্রচেষ্টাই বাদ দেয়নি, এমনকি তাদের জীবন পর্যস্ত 
নিয়োজিত করেছে। 

, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্রক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশ আত্ত্ তিক 
আইনে সামাজিক-আর্থ নীতিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি অজনের সংগ্রামে প্রচণ্ড 
প্রভাব বিস্তার করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে ব্যক্তির সামাজিক- 
আর্থনীতিক অধিকার ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় এবং 
১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত মানবাধিকারের আন্তজাতিক 
চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। অন্থান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মতে! সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এই সমস্ত দলিলকেই অনুমোদন করেছিল । কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
বেশির ভাগ ধনতান্ত্রিক দেশ এখনও ১৯৬৬ সালের চুক্তিকে অনুমোদন করা 
থেকে বিরত রয়েছে। 

এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজের অধিকারের 
মতো মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ধরা যাক। সবচাইতে সমৃদ্ধশালী ধনতান্ত্রিক 
দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮০ ক্ষ বেকার সমেত ধন্তান্ত্রক দেশগুলোর 
দেড়কোটিরও বেশি বেকারবাহিনী বুজেয়া জগতের রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিতদের 
বিরুদ্ধে একটা জলস্ত ভর্খসনা } এই পণ্ডিতরা অন্যের ছিদ্রানুসন্ধান করতে 
গিয়ে নিজেদের দুর্দশার দিকটা ভালো করে বিচারই করেন না। 

অথবা জাতীয় ও বর্ণগত সমানাধিকারের সমস্যাটাই করা যাক। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বেকারি শ্বেতাক্গদের তুলনায় ছিগুণ। গড় শ্বেতাঙ্গ 
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পরিবারের আয়ের চাইতে গড় কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের আয় অর্ধেক। এই পার্থক্য 
হাপ পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ 
যুবকদের মধ্যে বেকারির হার হল ৪ শতাংশ । আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের 
অবস্থাও এর চাইতে কিছু ভালো নয়। বর্ণবৈষম্য নিষিদ্ধ করে অন্যান্য আইনের 
মতো সংবিধানে ঘোষিত সমানাধিকার লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসীর কাছে 
মরুভূমিতে মরীচিকার মতো! 

সোভিয়েত সংবিধান সেই সব আখিকার ও স্বাধীনতাকে লিপিবদ্ধ করেছে 
যেগুলোর রাষ্ট্র সম্পুর্ণ গ্যারান্টি দিচ্ছে এবং যেগুলো পালন করা সমাজের 
দায়িত্ব। 

মীনা GEA A TSG না 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের হাত-পা বাঁধা, সুতরাং ভারা 
সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে যুক্তিটাকে নিয়ে 
যাচ্ছে । কিন্ত এখানেও তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

বাক-স্বাধীনতা, পত্রপাত্রকা প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশ, রাস্তায় মিছিল 
ও দাবি প্রকাশের আঁধকার এবং জনসংগঠনের অস্তভূক্ত হওয়ার অধিকার 
ইত্যাদি ব্যাপক রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করে ইউ এস এস আর-এর 
সংবিধানে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গত রেখে এবং 
সমাজতান্ত্রক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে এইসব অধিকার ও 
স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে । 

এখানে সমালোচনা করার কী আছে? এটা খুব স্বাভাবিক ‘যে, সমাজ- 
তান্ত্রক সমাজের সংবিধানের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার লক্ষ্য 
থাকবেই এবং এই লক্ষ্য সমগ্র সোভিয়েত জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গ তি- 
পূর্ণ। এটা সংবিধানকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের মধ্যে দিয়ে নতুন করে 
প্রতিপন্ন হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যবস্থা, সমগ্র জনগণের রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের হাত থেকে এর শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি 
রক্ষা করার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ভ্রান্ত এটা কী করে প্রতিষ্ঠা করা যাবে ? না, এটা 
শুধু একটা অধিকার নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য । - 

আমাদের সংবিধান সম্পর্কে মন্তব্য করে ধনতান্্রক দেশের কিছু ব্যক্তি 
এই মর্মে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন যে, কর্তৃত্বের পদে আলীন বিভিন্ন ব্যক্তির 
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কার্যকলাপ সমেত ক্রটি-বিচ্যু্ত সমালোচনা করার অধিকার বাস্তবায়িত করার 
দিক থেকে বিভিন্ন নাগাঁরকের মতামত প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ আছে কি না, 
শিল্পকলার ক্ষেত্রে নানারকম প্রবণতার সংঘাত প্রকাশের সুযোগ আছে কিনা 
ইত্যাদি । এ একটা বাস্তব সমস্যা এবং সমান্্তান্ত্রিক পাঁরবেশে একটা সুসঙ্গত 
গণতান্ত্রক ভিত্তির উপর দ্রাড়িয়ে বাস্তবভাবেই এর সমাধান করা হচ্ছে। এই 
নতুন সংবিধান এই রীতিকেই শুধু আইননঙ্গত করেনি, এর আরও বিকাশ 
ঘটানোর ও নিখু'ত করে তোলার জন্যে সংবিধান চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি 
করেছে। মৌলিক আইনটিতে বলা হয়েছে “প্রতিটি নাগারকেরই রাষ্ট্রীয় সংস্থা 
ও জনসংগঠনগুলোর নিকট তাদের কাজকর্ম উন্নাভির জন্যে প্রস্তাব দেওয়ার এবং 
তাদের কাজের ক্রটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করার অধিকার আছে ।-- 
সমালোচনার জন্যে নির্যাতন নিষিদ্ধ । এই ধরনের নির্যাতনের জন্যে দায়ী 
ব্যক্তির কৈফিয়ত তলব করা হবে!” 


বড, 


পাচ 


= - আমাদের ব্যবস্থার সত্যিকারের গণ-চারত্র, সমস্ত সমাজ ওপ্রতিটি ব্যক্তির 
স্বার্থের জন্যে এর উদ্বেগ, শাস্তির আদর্শের প্রতি এর সুদৃঢ় আমুগত) 
সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিপুল্প স্থষ্টিশীল কৰ্মকাণ্ডেৱ মধ্যে মূর্ত হয়ে 
উঠেছে। জাতীয় অর্থনাস্তির পরিচালনায় রাষ্ট্রের কর্তব্য ও কার্যকলাপকে 
ব্যাপকভাবে সংজ্ঞায়িত করে এই সংবিধান সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধি ও 
জনগণের সুথশাস্তির আরও উন্নতির উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে সমাজতান্ত্রব 
রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য জগতের সামনে তুলে ধরেছে। 
আমাদের রাষ্ট্রের মৌল ভিত্তিকে সংবিধানে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করা 
হয়েছে £ “সমাজতত্ত্রে সামাজিক উৎপাদনের চরম লক্ষ্য হল জনগণের ক্রমবর্ধমান 
বৈষাঁয়ক, সাংস্কীতিক ও বৌদ্ধিক প্রয়োজনের সম্ভাব্য পূর্ণতম তৃত্তিসাধন ৷” 
কোনে! একটি বুর্জোয়া সংবিধানে এই নীতি অন্তভূর্ত হতে পারে না, আর 
কার্ধে প্রয়োগ তে! দূরস্থান। | 
আমাদের যুগে অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিপুল মাত্রা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা৯ 
- অভূতপূৰ্ব অগ্রগতি, যার ফলে সামাজিক উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে 


> 


সুষ্ঠু আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনার সমস্যাকে জরুরী বিষয় করে তুলেছে । অর্থনীতিতে 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কার্যকলাপের বিস্তৃতি এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ 
আর্থনীতিক ও সামাজিক প্রগতির দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক 
ব্যবস্থার ব্যর্থতার নতুন প্রমাণ হাজির করছে। বুর্জোয়া অর্থনীতির বহু শাখার 
'অস্ত্রউৎপাদনের দিকে ঝৌক, বৃহদাকার সামরিক শিল্প-সমাহারের গঠন নতুন 
করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জনবিরোধী কার্যকলাপের ধারারে এবং আর্থনীতিক জীবনে 
এর হস্তক্ষেপের বিকৃত চারত্রকে উদঘাটিত করছে। 

আমাদের দেশে যে-পরিকর্সিত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা বুর্জোয়া 
শ্রেণী ব্যতিরেকে, একচেটিয়া গোষ্ঠী ব্যতিরেকে, জনগণের দ্বারা আর্থব্যবস্থা পরি- 
চালনার ভাবধারার প্রকৃত অভিব্যক্তি । এটাই এর সুগভীর গণতান্ত্রিক মর্ম। 
আর এটাই আমাদের দেশের আর্থনীতিক অগ্রগতির সামাজিক-আর্থনীতিক 
অভিমুখিতার ভিত্তিও বটে । আজ যখন সমগ্র জগৎ ইউ এস এস আর-এর ষাট 
বছর ব্যাপী বিকাশের ফলাফলকে দেখছে, তখন আর কেউ সন্দেহ করতে পারে 
না যে, এটা শাত্তিপূর্ণ গঠনকার্ধ, আর এর লক্ষ্য হল, সমাজকে আরও সুন্দর 
করে তোলা এবং মেহনতি জনগণের জীবনযাত্রার মানকে আরও উন্নত করা। 
'মোভিয়েত ইউনিয়ন তার দেশে সাম্যবাদ গড়ে তোলার মহৎ লক্ষ্যে সম্পূর্ণভাবে 
উৎসগীকৃত । আর এটা যদি কোনো ‘ভয় দেখানো, হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তা 
পূর্ব-পশ্চিমের দেশগুলোতে আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ কোনো! রকম সত্যের 
পরোয়া না করে যে ধরনের বিপদের কথা বলে তা নিশ্চয়ই নয়। এটা 
আরও নিখুঁত, কার্যকর, ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মডেল স্ষ্টির 
+নদর্শন । 

সংবিধান রাষ্ট্রের উপরে থুব বড়ো রকম দায়িত্ব অর্পণ করেছে কিনা, 
ব্যাপক ধরনের জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সামাজিক সংস্থাগুলোর কাজকর্মে এর 
ফলে শৈথিল্য আসবে 1কনা--এসম্পর্কে কিছু বিদেশী ভাষ্যকার সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন। এই সংবিধান কি আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাক্রিয়া- 
গুলোর পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিনিময়ে কেন্দ্রিকতার উপাদানকেই 
ঘনীভূত করে তোলে নি? 

আমরা সঙ্গে সঙ্গেই বলতে চাই এই ধরনের আশংকার কোনো ভিত্তি 
নেই। এটা ঠিক যে, আমাদের সামাজিক জীবনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সাজ- 


১৬ 


bi 
El 


ভাস্তরক রাষ্ট্রের উপর এখন বিরাট ভূমিকা অপিত রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংস্থা- 
গুলোকে ক্রমাগত নিখুঁত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও জনপ্রিয় 
নীতিগুলোর কার্যকলাপকে শক্তিশালী করে তোলার পদক্ষেপও গ্রহণ করা 
হচ্ছে; সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষেত্রে জনসংগঠনের ভূমিকা যথেষ্ট 

পাঁরমাণে বুদ্ধি পাচ্ছে এবং জনগণের নিরন্ত্রণকেও শক্তিশালী করে তোলা 
হচ্ছে । 

সোভিয়েত তি ব্যবস্থার একটি মৌল বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে 
রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নীতির সঙ্গে এবং জনগণের কাজকর্ম ও স্থার্টি- 
শীলতার সঙ্গে ব্লাজনৈতিক সংস্থাগুলোর কাজকর্মের আঙ্গিক 
মিত্রণ । 

এর একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল যৌথ শ্রমের ভূমিকা । এটা শুধু 
কারখানা, অফিস, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামার পরিচালনার ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য নয় 
সমগ্র সোভিয়ত সমাজের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য । নতুন সংবিধান এই ভূমিকাকে 
আরও নতুন ও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ে বলা 
হয়েছে, যৌথ শ্রমদংস্থাগুলি রাষ্ট্রীয় ও জনগণের বিষয়গুলি আলোচনা ও 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে, উৎপাদন ও সামাজিক বিকাশের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, কমীদের 
প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ করার ক্ষেত্রে অংশ নেয় এবং প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার 
কর্তৃপক্ষের অধিকারভূক্ত বিষয়গুলো! নিয়ে, কাজ ও জীবনধারণের অবস্থা এবং 
উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্য ও আথিক উৎসাহ দানের জন্মে 
নির্ধারিত তহবিলের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে ও সিদ্ধান্ত নেয় । 

কোনো একটাও বুর্জোয়া সংবিধান এই ধরনের ঘোষণা করতে পারে না বা, 
করেও না। এটা কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের পাঁর- 
চালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মেহনতি 
জনগণের সংগ্রামে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষ । কলকারখানার পারচালনার 
উপর একচেটিয়াদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে এবং কার্যত শ্রমিকদের 
তাতে কোনো অংশই নেই। যৌথ শ্রম-সংস্থাগুলোর রাজনৈতিক কার্যকলাপ 
এবং রাষ্ট্রীয় নীতির বড়ো বড়ো প্রশ্ন নিয়ে তাদের নির্ভয়ে কথা বলা ও কাজ 
করা ধনতান্ত্রিক দেশে নিষিদ্ধ এবং সেগুলোকে দমন করা হয়। 

আমাদের রাষ্ট্রের একটি মৌল বৈশিশষ্ট্য হল এর সংস্থাগুলো লক্ষ লক্ষ 
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কর্মীর দ্বারা বেষ্টিত যারা কোনো রাষ্টরযন্ত্রের অন্তভূক্ত নয়, কিন্ত রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে 
দৈনন্দিন অংশ নেয়। 

এই কর্মী কারা ? এরা ৩৫ মিলিয়ন মানুষ সোভিয়েত পিপল’স ভেপুটিস 
সংস্থায় ডেপুটিদের সঙ্গে কাজে অংশ নেয় ; জন-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব 
কারীদের সংখ্যা হল ৯'৫ মিলিয়ন ; কলকারখানায় স্থায়ী উৎপাদন সম্মেলনে 
সদস্যদের সংখ্যা ৩৫ মিলিয়ন ; যৌথ খমারের পরিচালন বোর্ডের সদস্তাসংখ্যা 
৩'২ মিলিয়ন । হিসেবে দেখা গেছে যে, ১৮ বছরের বেশি বয়স্ক নাগরিকদের 
প্রত চারজনের মধ্যে একজন রাষ্ট্রীয় বিষয়ক প্রশাসনে দৈনন্দিন সক্রিয় অংশ 
নেয়। 


ছয় 
আমাদেৰ দেশেৰ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট 
পার্টির ভুমিকা সম্পর্কে বুর্জোয়া পণ্ডিতদের বিবৃতির সঙ্গে বাস্তবতার 
কোনো সম্পর্ক নেই। বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থকরা এটা বুঝতে পারেন না বা 
বুঝতে নারাজ যে, সমাজতান্ত্রক পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার 


সঙ্গে ধনতান্্রক দেশে বুর্জোয়। পার্টিগুলোর ভূমিকার কোনো তুলনা চলে না । - 


আমিকশ্রেণীর পার্টি সি পি এস ইউ সমগ্র সোভিয়েত জনগণের অগ্রণী 
বাহিনী । কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যা সবচেয়ে প্রগতিশীল ও 
বিপ্লবী, ষা সবচেয়ে সক্রিয়, পেশাগতভাবে গুণাশ্থিত এবং সাম্যবাদের জন্যে 
উৎসর্গীকৃত এই পার্টি তার সবাঁকছুরই মূর্তরাপ । এটা জনগণের সেরা বস্তু, 
তাদের গর্ব। আবার এই সঙ্গে এটা জনগণেরই পরমাতীয় । 

শিওনিদ ব্রেঝনেভ চমৎকার ভাষায় এটা প্রকাশ করেছেন, পার্টির এক- 
নায়কত্বের কথা বলে “জনগণের বিপরীতে পার্টিকে দাড় করানো, যেন সারা 
শরীর থেকে হৃতাঁপশ্ুকে পৃথক করার শামিল 1” 

অগ্রণী শক্তি হওয়া! শুধু সম্মানের ব্যাপার নয়, একটা বিরাট দায়িত্বও 
বটে। সোভিয়েত কমিউীনস্টরা গৃহযুদ্ধ ও দেশপ্রেমিক যুদ্ধের বছরগুলোতে 
সবথেকে কঠোর ও বিপদজনক এলাকায় ছিল। বর্তমানেও কমিউন্িস্টরা 
র্থনীতিক গঠন কার্য, সৈন্যবাহিনী এবং রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে জটিল 
ও কঠিন কাজকর্মগুলো৷ সমাধা করে । | 
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বিপুল মাত্রায় অর্থনীতির বৃদ্ধি, সামাজিক . কর্তব্যের গভীরতা, 

আন্তর্জাতিক জীবনের সমস্যার ক্রমবর্ধমান জটিলতার, প্রেক্ষাপটে দেশের 
7: সামাজিক বিকাশ ও বিশ্বঘটনাবলীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লাইনের লক্ষ্য ও 
১ অস্ভাবন! হুত্রা়িত করা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জনগণের অগ্রবাহিনী 
+ স্বরূপ পার্টিই এই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত দায়িত্বশীল কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন 

করতে পারে। 

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমর্থকদের পক্ষে এই সহজ সত্যটি উপলাদ্ধি করা 

অত্যন্ত কঠিন যে, কমিউন্িস্টরা, বুর্জোয়া পার্টিগুলোর মতো উপরতলার পার্টি 
॥ সংগঠনের নিছক একটা কর্মকর্তাদের গোষ্ঠী নয়। কমিউনিস্টদের ১ কোটি ৬০ 
-- লক্ষ সদস্যের সবাই জনগণের সর্বাধিক সক্রিয় অংশ, সবচেয়ে অগ্রগামী, 
বাহিনী। তারা সবাই জনজীবন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বস্তরে প্রতিদিন ও 
প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজ করে চলেছে । আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
এ একটা মৌল বৈশিষ্ট্য এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার তুলনায় এর উপযোগিতা যথেষ্ট 
বেশি। কারণ বুর্জোয়া ব্যবস্থায় প্রশাসনে কিছু সুবিধাভোগী ব্যক্তি কর্তৃত্ব 
করে, যারা শাসকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতেনিখি। 

নতুন সংবিধান আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ও পরিচালক শক্তি 
হিসেবে শি পি এস ইউ-এর ভূসিকাকে ও ইউ এস এস আর-এর রাজনৈতিক 
ব্যবস্থায় এর স্থানকে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং পার্টিসংগঠনগুলোর কাজকর্মের 
একটা নির্দিষ্ট সাংবিধানিক কাঠামো নির্ধারণ করেছে। এই মৌল নীতিটি 
এতে সুত্রায়িত করা হয়েছে, “সমস্ত পার্টিসংগঠন ইউ এস এস আর-এর 
সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করবে” এই মানদণ্ডের উদ্দেশ্য হল, 
মৌলিক বিধান হিসেবে সংবিধানের ভূমিকাকে আরও বৃদ্ধি করা, পার্টি ও 
আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যান্স সংস্থার কর্তব্য ও ভূমিকাকে স্ম্পষ্টভাবে 
সীমানির্দেশ করা। এই দৃষ্টিভক্রির যেমন যথেষ্ট প্রয়োগগত ও তেমন মৌলিক 
তাৎপর্য রয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-পরিচালনার, সর্বক্ষেত্রে দক্ষতার 
উন্নয়নে ও প্রশাসনের বিজ্ঞানসম্মত নতিগুলোকে আরও স্ুসঙ্গতভাবে রাপায়ণে 
এই দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ক হয়। 

বুর্জোয়া তত্বজ্ঞরা বর্তমান সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের 
অভিজ্ঞতার পাণ্টা হিসেবে বহু-পার্টিব্যবস্থাকে দাড় করায় । কিন্ত এই বহু- 


১৯ 


পার্টি-ব্যবস্থা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দান হিসেবে জনগণের কাছে আসোনি। এমনকি 
কতকগুলো ধনতান্্রিক দেশে এর অর্থ হল একমাত্র বুর্তোয়াশ্রেণীরই কয়েকটি 


পার্টির আস্তিত্ব। কয়েক শতাব্দী ধরে সুতীব্র ও অনমনীয় সংগ্রামের ফলে 


শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠী বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে 
তাদের পার্টিগুলোর অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করেছে । এর মধ্যে কমিউনিস্ট 
ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোও রয়েছে । কিন্ত বিংশ শতাব্দীর সমগ্র অভিজ্ঞতায় 
দেখা যায়, সংকটের সময়ে একচেটিয়া পুতি এই সব সাফল্যকে উল্টে দেবার 
জন্যে, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী পার্টিগুলোকে উচ্ছেদ করার জন্যে, অথবা 
পার্লামেণ্টে শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের প্রাতানশিত্ব নিষিদ্ধ বা 
সংকুচিত করার জন্যে সব কিছুই করে । 

বুর্জোয়! গণতত্ত্রের যে সব অন্ধ সমর্থক ম্যাগানফাহীয়িং প্রাস হাতে নিয়ে 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অধিকারের ক্ষেত্রে কোথায় লংঘন ঘটল তা দেখে 


বেড়ান, তাদের, ধনতাস্দ্রিক দেশগুলোর অনাতি-অতীতের দিকে একটু তাকাতে. 


বাঁল। ভাই মার প্রজাতন্ত্রের আমলে জার্মানীতে “বহুদলীয়” গণতন্ত্রে 
পারাস্থিতিতে, যেখানে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি কয়েক বছর ধরে ক্ষমতাসীন 
ছিল, সেখানে জার্মান ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়। ফ্যাঁসস্ট একনায়কত্ব কোনে! 
দুরবর্তা এল্গাকায় প্রতিষ্ঠিত না হয়ে দীর্ঘ গণতাপ্তরিক এরীতহা সম্পন্ন ইউরোপের 
মধ্যভাগে (জার্মানী ও ইটালী ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা কমিউনিস্টরা ও 
লেনিন বহু পূর্ব থেকেই যে বলে আসছিলেন-_বৃর্জোয়া রাষ্ট্র গুরুতর ব্যাধিতে 
ভুগছে, গণতন্ত্রকে বর্জন করার একটা স্পষ্ট ঝৌক এর মধ্যে রয়েছে-_-ভাকেই 
প্রতিপন্ন করে। কৃষক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধ শ্রমিক- 
শ্রেণীর একমাত্র সক্রিয়, সামপরস্তপূর্ণ ও আত্মত্যাগী সংগ্রামই এই রাষ্ট্রকে 
সমরবাদ ও গোঁড়া প্রতিক্রিয়ার গহবর থেকে রক্ষা করতে পারে । 


" - সাত 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুনিদি্ট বৈশিষ্ট হল ক্সমাজতান্ত্রিক গণ- 
তল্পকে ভ্রমাগত বিকশিত ও পূর্ণতৱ কৰে তোলা । বিপ্লবী 
সাফল্যকে রক্ষার প্রয়োজনে, শ্রেণীশক্রর প্রতিরোধ দমন করা ও সামাজিক 


২০ 


ডঃ 


সম্পর্কের মৌলিক রপান্ধর সাধনের জন্যে প্াটিত পরলেতারিয়েতের 
একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্র তার ভরের মধ্যে দিয়ে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পারণত 
₹* হয়েছে। এই রাষ্ট্র এখন দেশের সমস্ত শ্রেণী, গোষ্ঠী, জাতি ও অধিজাতির 
টি তুলে ধরছে। . সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে অগ্রগতির এটাই প্রধান 
ৰ অব্যক্ত এবং অক্টোবর বিপ্ৰ থেকে যে পথ সে পার হয়ে এসেছে তার প্রধান 
রাজনৈতিক সাফল্য ৷ 
| সংবিধান গণতন্ত্রে প্রচলিত মানকেই শুধু আইনগত স্বীকাতি দেয়নি, 
এর আরও বিকাশের কর্মনুচীও নির্ধারণ করেছে ' সংবিধানে বলা হয়েছে, 
৬ “সোভিয়েত গণতন্ত্রের রাজনোতিক ব্যবস্থার বিকাশের প্রধান ধারা হল সমাজ- 
< তাস্ত্িক গণতন্ত্রের প্রসার । এগুলো বলতে বোঝায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
বিষয় পরিচালনায় নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ, জনসংগঠনগুলোর 
কাজকর্মের উন্নতিসাধন” বাষ্ট্রযস্ত্রের নিরস্তর উন্নত ঘটানো, জন-নিয়ন্ত্র 
'ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি করা, রাষ্ট্র ও জুনজীবনের কার্ধাবলীর বৈধ ভিত্তিকে 
সুসংহত করা, আরও খোলামেলা প্রচারব্যবস্থা এবং জনমতের প্রতি নিরস্তর 
সাড়া দেওয়া । 
i সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ সাম্যবাদের প্রথম পর্যায় হিসেবে সমাজ- 
তন্ত্রের প্রকৃতি থেকেই উত্তুত হয়। ইউ এস এস আর-এর সংবিধান শ্রেণীহীন 
সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলাকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের চুড়ান্ত লক্ষ্য রূপে ঘোষণা 
করেছে। এই সমাজেই সাম্যবাদী স্বশাসন:বিকাঁশত হবে। এই লক্ষ্যের 
পথ যত দীর্ঘই হোক না কেন, পথের বাধাবিস্পু যতই দুর্গম ছোক না কেন, এর 
বাস্তবায়নের সংগ্রামই রাজনোতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র সমেত সমাজের সর্বাঙ্গীণ 
প্রগাঁততে উৎসাহ যোগাচ্ছে। ১ 
৮৮ 
ভ্রাতৃপ্রাতম পার্টিগুলো এটা লক্ষ্য করেছে যে, এই নতুন সংবিধান 
t মার্কসবাদী-জেনিনবাদী ৱাষ্ট্ৰতত্বকে ষেভাবে আরও ৱিকলিত 


_ কৰে ভুজেছে, তার একটা বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। 
সমাজতাস্ত্িক সমাজের গঠন আমাদের পার্টি ও জনগণকে সমাজতন্ত্রের 


রর ২৯ 
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ভিত্তির উপর সমাজতন্ত্রের বিকাশ, সম্পর্ক ও সাম্যবাদে উত্তরণের বিশেষ রূপ ও 
পন্থা সম্পর্কে মেলিকভাবে নতুন গ্রয়োগগত ও তাত্ত্বিক প্রশ্নাদির সম্মুখীন “করেছে । 


লেনিনের মহৎ আদর্শের প্রকৃত বাহক এবং শাস্তি ও প্রগাতর বিরাট ! 


প্রবক্তা লিওনিদ ব্রেঝনেভের নেতৃত্বে আমাদের পার্টি, এর কেন্দ্রীয় কমিটি, পাঁলিট 
ব্যুরো এই সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্রতত্ব 
সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠনের সমকালীন স্তর সম্পর্ক আমাদের 
সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিকশিত করেছে। সি পি এস ইউ ও অন্যান্য 
মার্কসমাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলো যেসব প্রধান প্রধান ভাবধারা স্থত্রায়িত 
করেছে তা হল ঃ 

সমাজের দাম্যবাদে উত্তরণের একটা স্তর হিসেবে উন্নত সমাজতন্ত্রের 
ধারণা; 

__সাম্যবাদ-গঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে প্রলেতারিয়েতের 
একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্রকে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে রূপাস্তরের ভাবধারা; 

-সমাজ-পাঁরচালনার বিজ্ঞানসম্মত নুত্রগুলো এবং সমাজতান্ত্রক 
ব্যবস্থার উপযোগিতাসমেত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্রবের নাফল্যগুপির 
সংঁমশ্রণের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিজ্ঞানসম্মত সূত্রগুলো; 

সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা, সমানাধিকার ও পারস্পাঁরক সহ- 
যোগিভার আর্থনীতিক সংহতি ও সর্বাত্মক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ- 
তাস্তিক গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কিত নীতিগুলির সংজ্ঞা ; 

--সমাজতন্ত্রের শাত্তিপূর্ণ লেনিনবাদী বৈদেশিক নীতি, লক্ষ্য ও মৌল 
গঁতিধারার সংজ্ঞা ; 

-_-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ও সাআজ্যবাদের কবলমুক্ত স্বাধীন দেশগুলোর 
মধ্যেকার পারম্পরিক সম্পর্কের নতুন নীতিসমূহের প্রকৃতি নিরূপণ ; 

ভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শাস্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের নীতি সমূহের বধিত সংজ্ঞা ইত্যাদি । 

বর্তমানে ইউ এস এস আর-এর নতুন সংবিধানে এইসব ভাবধারাগুলো 
লেখা হয়েছে । এগুলো আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের মৌল বিধির অস্তভু ক্ত 
এবং সাম্যবাদের দিকে তাদের অগ্রগতির ভবিষ্যৎকে সংজ্ঞায়িত করেছে । 
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সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ষাট বছর ব্যাপী অস্তিত্ব এবং বিশ্ব- 
_ « সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থার অন্তভূক্ত অন্যান্য দেশের প্রায় তিরিশ বছরব্যাপী 
অগ্রগতি এমন সব চমৎকার মডেল ও নান, ধরনের রূপ ও পদ্ধতি স্থাষ্টি করেছে 
/. যেগুলো শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃ-ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এবং মেহনতি জনগণকে 
রাষ্ট্র প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক। নূন ও সমাজতান্ত্রিক 
ধরনের গণতন্ত্রের সঙ্গে বর্তমান সমাজতন্ত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা কালক্রমে অন্যান্য 
জাতির আধুনিক কালের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির পক্ষে বিরাট আকর্ষণের 
বস্তু হবে। 
শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং ব্যাপক স্তরের পের্টি- 
বুর্জোয়ারা উন্নত ধনতাস্ত্রিক দেশগুলির সর্বশক্তিমান একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
বর্তমান সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতার মধ্যে দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণার উৎস খুঁজে পাবে 
ইউ এস এস আর-এর নতুন সংবিধানের মধ্যে এটাই ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর যেখানে 
প্রগতিশীল শক্তিরা মেহনতি জনগণের ক্ষমতা ও সমাজতন্্রমখতার জন্যে 
লড়াই করছে, তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেও" এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে । 
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জতৰ দশকে কমিউনিজম বিরোধিতা 8 Med Ll 


এজেকিয়াস প্যাপাইওনো 
সাধারণ সম্পাদক, প্রগ্রোসভ পার্টি অফ দয ওয়ার্কিং, 
পিপল অফ সাইপ্রাস (এ কে ই-এন ) 


পোপ শিশু 


গত কয়েক বছর ধরে কাঁমউনিস্ট-বরোধী রণনীতির ক্ষেত্রে প্রভৃত 


পরিবর্তন ঘটছে। “ঠাণ্ডা লড়াই” এর যুগের সঙ্গে যে মতাদর্শগত রাজনৈতিক 4" 
ভাবধারা জুড়ে দেয়া হয়েছিল তা ব্যর্থ হওয়ায় এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে উদ্ভট 


উদ্ভাবন সম্পর্কে জনমতের বিশ্বাস হ্রাস পাওয়ায় এ ধরনের পরিবর্তন স্থুচিত 
হয়েছে। দশকের পর দশক বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমগুলি যে আতি প্রচলিত সস্তা 
অপপ্রচার চাপিয়ে এসেছে তা অকেজো হয়ে পড়ছে। . যে বহুবিধ মতবাদ ও 
তত্ত্বগত ধ্যান-ধারণা প্রায় এক পুরুষ ধরে “কমিউনিজম-বিশেষজ্ঞদের” মধ্যে 
কমিউনিস্ট-বিরোধী চিন্তাধারার অনুকূল কাঠামো গড়ে তুলেছিল তা তাকবন্দী 
করে রাখা হয়েছে? 

আমরা যখন কমিউীনস্টনীবরোধিতার “অবক্ষয়” অথবা “তাকবন্দী”র 


কথা বলি তখন আমরা মনে কার না যে এটা আরও অধিকতর স্থূল ও সেকেলে - 


ধরনের কমিউনিজম-বিরোধিতার অবসানের সুচনা করছে, অথবা আগে থেকেই: 
তার ক্ষয়প্রাণ্ডি ঘটেছে এবং অতীতের বিষয়বস্তরতে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে 
এমন অনেক কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী ও পুরোপুরি ফ্যাসিস্টপন্থী রয়েছে যারা 
কমিউনিস্ট ও অ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য হিং ও দৈহিক 
নির্যাতন চালানোর পক্ষে ওকালতি করে । এটা এমন একটি বিষয় যা আমরা 
কখনও ভুলে যেতে পারি না। আমি এই প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং 
বিভিন্ন দেশে--বিশেষ করে সাইপ্রাসে-_আজকের দিনে শ্রেণীসংগ্রামের 
বাস্তবতার সঙ্গে থাপখাইয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত কাঁমিউনিজম-বরোখি- 
তার কতকগুলি নতুন বৈশিষ্ট্য ও ঝৌক সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই । 
এমনি আজও কমিউনিস্ট-বরোধী প্রচার প্রধানত সোভিয়েত-িরোধি- 
তার মাধ্যমেই চালান হচ্ছে। এর মধ্যে নতুন উপাদানটি হচ্ছে এই যে উত্তরোত্তর 
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সোিরেত-বিরোধিতাঁকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের 
ভূসিকাকে ততটা প্রভাবিত করার জন্য নয় ( যদিও বুর্তোয়ারা এ ধরনের মোহ 
কখনও ত্যাগ করে নি ) যতটা এই সোভিয়েত-বিরোধতার উদ্দেশ্য হল সমাজ- 
তান্ত্ক দুনিয়ার বাহিভূতি দেশগুলির কমিউনিস্ট ও অন্যান্যগণতান্িকরাজনৈতিক 
সংগঠনের মনোভাবকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে প্রভাবিত করা। 
এই বুর্জোয়া প্রচার-মাধযমে এখনও জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার মনোভাব জাগিয়ে ভোলার এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের প্রতি বিরুদ্ধতা ও বৈরিতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, কিন্ত 


এই প্রচার-আভিযান শুধু রাজনৈতিক দিক দিয়ে অপাঁরণত মনোভাবাপন্ন 


জনগণের চিন্তাভাবনাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েই সস্তষ্ট থাকছে না, এই 
প্রচার-মভিযান প্রগতিশীল মহলের উপরও প্রভাব বিস্তারের জন্য এক বিশেষ 
ধরনের মিথ্যা উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে । উপরস্ত বুর্জোয়া প্রচার 
কার্যে এমন ভান করা হয় যেন তাদের সোভিয়েত-বিরোধী অভিযান সমাজতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নয়_-এই প্রচার-অভিযান সমাজতন্ত্রের “বাড়াবাড়ি” এবং 
“অসম্পুর্ণতার” বিরুদ্ধে পারচাঁলিত-_যারা সমাজতন্তরকে “উন্নত” করতে চায় 
তাদের বিরুদ্ধে কোনক্রমেই এটা প্রযোজ্য নয়। | 

আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে সোভিয়েত-িরোধিতার অর্থ হচ্ছে 
সমগ্রভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমলক্ষ্য ও সমস্বার্থের বিরুদ্ধে সম্মুখ 
আক্রমণ । নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর আমাদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত । 

প্রথমত, বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রকে 
নস্যাৎ করার চেষ্টা এবং অন্যদিকে যে কোন দেশে কমিউনিস্টদের কাজের 
পিছনে প্রধান এবং চরম লক্ষ্যকে এবং সমাজতন্ত্রের সত্যতা সম্পর্কে কমিউনিস্ট- 
দের গভীর প্রত্যয়কে ভিতর থেকে ক্ষয় করে দেয়া বা বানচাল করার ইচ্ছা, 
এই দুয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বুর্জোয়া প্রচারের লক্ষ্য হল নোভিয়েত 
ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে কলস্কিত করার অপচেষ্টা__এর উদ্দেশ্য শুধু জনগণকে 
সমাজতাপ্তিক মতাদর্শ থেকে দূরে ঠেলে দেয়াই নয়, তাদের মধ্যে এমন প্রক্রিয়ার 
সূচনা করা যা অবশেষে কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ও নীতির পুঁিবাদ-বিরোধী 
ও গ্রলেতারীয় শ্রেণীগত মর্সবস্তকে ধ্বংস করে দেয় । 
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দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে প্রতিক্রিয়া 
শীল সাআ্রাজ্যবাদীচক্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সদর্থক পরিবর্তন রোধ করার ও 
যে দ্টাতাত কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য গণতান্তরক ও শাত্তির শক্তিগাঁলর - 
সমস্বার্থের প্রতীক, সেই দ্রীতাতকে দূর্বল করে ফেলার আশা পোষণ করে। ' 
শাস্তির জন্য সংগ্রাম. আর শাস্তির প্রধান গ্যারান্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের 
প্রতি বিরোধিতা পোষণ করা এই দুরের মধ্যে যে কোন সঙ্গত নেই সেই 
সত্যটি বুর্জোয়া প্রচার বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। 
__ তৃতীয়ত, দোভিয়েত-বিরোখ্িতার উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক যুগের বাবা 
গুলি থেকে এবং সমগ্রভাবে অরসিকশ্রেণী ও তাদের জনগণের ভাষ্যৃতের জন্য. _ 
দায়িত্ব থেকে উদ্ভত কমিউনিস্ট আত্তর্জাতিকতাবাদী অবস্থানকে দুর্বল করে 
দেয়া । সমগ্র জনগণের সাম্রাজ্যবাদবরোধী সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সমর্থনের তাৎপর্যকে অস্বীকার করাই সোভিয়েত'বিরোধিতার মধ্যে 
প্রাতফলিত হয়ে উঠছে । এবং এইভাবে সমাজ প্রগাত্তর বিশাল শক্তি থেকে 
কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। 

তাই, আমরা বিশ্বাস করি যে সোিয়েত-ীবরো িতার মুখোশ খুলে দেয়ার 
জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে তীব্রতর করে তুলতে হবে-_আমাদের এই প্রচেষ্টা শুধু 
আত্মরক্ষামুলকভাবেই পরিচালিত হবে ' না, আমাদের আরও নক্রিয় 
আক্রমণাত্মক মতাদর্শগত অভিযান পাঁরচালনা করতে হবে। সোভিয়েত ১ 
বিরোধী প্রচার উদ্দেশ্যযুলকভাবে বাস্তবকে বিকৃত করে এবং সমাজতন্ত্রের 
সাফল্যকে গোপন করে, অস্পষ্ট ও হেয় প্রতিপন্ন করে তোলে। নতুন সমাজ 
নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় এই সোভিয়েত-বরোধী প্রচার- 
অভিযান তা নিয়ে গালগল্প রচন! করে ও বাড়িয়ে বলে, অথচ সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুঁলর শাসকদল এই সমস্তাগুলি সমাধানের জন্য তাদের পরিকাঁল্পত প্রচেষ্টার 
কথা কখনও গোপন করেনি । তাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজ- 
ভান্রক দেশগুল সম্পর্কে প্রকৃত সত্য প্রচার করাই হল সোভিয়েভ বিরোধী 
ও কমিউনিস্টিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক কার্যকরী হাতিয়ার । 
এটা এমন একটি কাজ যাকে বাদ দিয়ে সমসামায়ক বিশ্বের বাস্তবতা উপলব্ধি 4 
করা সম্ভব নয়। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি যে শ্রমজীবীজনগণ 
যতবেশী সমাজতী মন্ত্রক দেশগুলি সম্পর্কে বিষয়গত তথ্য আহরণের সুযোগ পাবে. 
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ততবেশী তারা সহজে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের আমলে বাস্তব অবস্থার তুলনা 
করতে পারে এবং ঘতবেশী সমাজতাম্ত্রক ভাবধারা বিস্তারের জন্য আমাদের 
” কাজের পক্ষে উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। . 
ূ আমাদের দেশে যে পরিস্থিতি বর্তমান আছে তাতে কমিউনিস্ট-বরোধী 
মিথ্যা উদ্ভাবনের মুখোশ খুলে দেয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে যখন 
সাইগ্রাসের জনগণের মুক্তসংগ্রামের প্রা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ও 
সংহতিকে “এ কে ই এল-এর আবিষ্কার” বলে অভিহিত করা হয়। পার্টি পত্র- 
পত্রিকা, সদাবেশ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সাইপ্রাস ইস্যুর উপর 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা আমরা ব্যাথ্যা করি এবং এ ধরনের সিথ্যার 
মোকাবিলার জন্য জনগণের কাছে সঠিক তথ্য জানাই । আমরা নিশ্চিত যে এক 
মহান ও বন্ধুপ্রাতিম শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজ্রতাত্রিক ও জোট- 
নিরপেক্ষ দেশগুলির ক্রমবর্ধমান সমর্থন ও সংহাতিসহ সাইপ্রাস জনগণের 
এঁক্যবদ্ধ ও সিরবচ্ছিন্ন মুক্তিসংগ্রাম অবশেষে সাফল্য লাভ করবে । 

সোভিয়েত বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ পথ হল 
কমিউনিস্ট আন্দোলনে কার্যক্রম ও ঘটনাবলীর বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টার. 
মুখোশ খুলে দেয়া। বর্তমানে যখন অনেক কাঁমিউানিস্ট.পার্টি নিজেদের এক 
গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে তখন কমিউনিস্ট নিপীড়নের 
এবং “মস্কোনয়নত্রিত বিশ্বষড়যন্ত্রেরে অংশীদার হিসাবে চিহ্নিত করে 
কমিউনিনস্টদের হেয় করার পুরানো কৌশল এখন আর কার্যকর নয়! অবশ্য ; 
বুর্জোয়া প্রচার-অভিযান সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও অবাস্তব সমস্যা, টেনে এনে এক মিথ্যা 
ধারণার সুযোগ গ্রহণের জন্য অপর এক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং এটা হল £ 
দক্রেমালিনের লৌহবেষ্টনী” এবং “কমি্টার্ণের জন্য অবচেতন আকুলতা” থেকে 
কমিউনিস্ট পার্টিগুলির “মুক্তি”। বুর্জোয়া পত্র-পাত্রকাসমূহ কমিউনিস্ট পার্টি 
গুলিকে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্ররোচনামূলক- 
ভাবে পার্টিকে “স্বাধীন” ও “পরাধীন” হিসাবে শ্রেণীভাগ করেছে। এই পত্র- 
পত্রিকাণ্ডালতে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাবই বিভিন্ন কমিউনিস্ট 
পার্টির স্বাধীন সত্তা বিচারের মানদণ্ড । এ ধরনের পরামর্শ দেয়ার অর্থ হল, 
যাতে করে কমিউনিস্ট পার্টিগুি সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামে অংশগ্রহণ 
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করতে না পার, সমলঙ্গয উপস্থিত করা থেকে বিরত থাকে এবং একই 
সংহতিমূলক কর্মসুচি কার্যকর করা বন্ধ রাখে। ft 
এটা সবার জানা কথা যে আমাদের আন্দোলনে এমন কোনো পার্ট নেই - 
যারা নেতৃস্থানীয়, পরিচা্গক অথবা কোন) পার্টি অপর পার্টির নেতৃত্বে - 
পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ অধীনস্থ একটি দল । এমন কি বুর্জোয়া কুৎসা রটনা- 
কারীরা সি পি এস ইউ-র দিলে এমন একটি কথাও আবিষ্কার করতে সক্ষম 
হবে না যাতে প্রমাণিত হবে যে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি অপরাপর 
কমিউনিস্ট পার্টির উপর “নেতৃত্ব” প্রতিষ্ঠার দাবি উপস্থিত করেছে। অপর 
পক্ষে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দলিলে সুস্পষ্টভাবে ও দ্ার্থহীন ভাষায় 
জোর দেয়! হয়েছে ষে সি পি এস ইউ কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে কোন 
প্রভুত্ববাদের বিরোধী এবং সমস্ত পার্টিগুলির মধ্যে সাত্যিকারের আস্ত" 
্শীভিকতাবাদী সমসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী । (সি পি এস ইউ-র 
২৩তম কংগ্রেসের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য ) ৪. 2 
__ অন্যান্য ভাতৃপ্রতম পার্টিগুলির দিলেও “বশ্যতা” সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও 
আভাস নেই। সুতরাং বিস্ময়ের কিছু নেই যে বুর্জোয়াদের কৌশলের পথ 
গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রধান কৌশলটি হল £ প্রলেতারীয় আত্তর্জাতিকতাবাদের ' 
অর্থ বিকৃত করা (এই বিক্বৃতকরণের অর্থ হচ্ছে “একক সুবিধা” এবং আস্তঃ 
পার্টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের “অস্বীকৃতি”, স্বাধীনতা “উপেক্ষা”, পারকল্পিত 
কাজে “বলপ্রয়োগ” এবং “কেন্দ্রের প্রতি বশ্যতা” প্রভাত )_এই কৌশল 
প্রয়োগের লক্ষ্য হল অযৌক্তিক চিন্তাধারা চুকিয়ে দেয়া যাতে করে নেতিবাচক 
মানসিক প্রবণতা ও মতামত্তের উদ্ভব ঘটে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রলেতারীয় 
আস্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে এক আবেগময় বিতৃষ্ণা ও অচেতন পক্ষপাতিত্ব 
জাগিয়ে তোলা--এর ফলে যুক্তিতর্ক, বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বাধ্যবাধকতা 
বজ্জিত হয়। যখন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মোকাবিলার জন্য একটি সদর্থক 
কর্মসুচী উপস্থিত করতে ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় তখন অন্তান্য ক্ষেত্রেও কমিউনিস্ট- 
বিরোধী প্রচার-অভিষানে অনুরাপ মগঙ্জ ধোলাই-এর পদ্ধতি ব্যবহার করা 
হয়। 
কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যে স্বাধীন, সার্বভৌম ও সমমর্যাদা সম্পন্ন সে সম্পর্কে 
বৃর্জোয়া রাজনীতির ও ভাপিকেরা আমারে প্রশ্ন তুলে নীরব ও অন্ধ 
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হয়ে থাকে। টির OPT TT 
কমিউনিস্ট পার্টির এই স্বাধীন, সার্বভৌম ও সমমর্ধাদাসম্পন্ন সত্তা কমিউনিস্ট 
আন্দোলনে আস্তঃপার্টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে স্বীকৃত নিয়ম এবং 
নিয়মগুলি পালন করাই হল কমিউনিস্ট পার্টির নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির: এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি । . পার্টির স্বাধীনতা রক্ষার এই প্রশ্নটি সোঁভিয়েত-বিরোঁধী ও 
কমিউনিস্ট-বিরোধী জঞ্পনাকল্পনার এক নতুন লক্ষ্য বস্তু নয়__সোভিয়েত ও 
কমিউনিস্ট-বিরোখিতার পক্ষে জাতীয়তাবাদী সংস্কারগুি সর্বদাই উর্বর ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করেছে। অতীতে এবং বিশেষ. করে আমাদের দেশে জনগণের মধ্য 
থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রধানত এই প্রচার ব্যবহার 
করা হত। আমাদের: শত্রুরা দাবি করেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি বিজাতীয় 
দল ও জাতীয়তা-বিরোধী--এই পার্টি ‘শবদেশী” স্বাথকে জাতীয় স্বার্থের 
উর্ধে স্থান দেয়। আমরা আবার এখন কিছু ছিন্ন ঝৌক লক্ষ্য করছি £ 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কমিউিস্ট- 
বিরোধীরা জাতীয়তাবাদী সংস্কারগুলি ব্যবহার করছে। আমাদের প্রতিপক্ষর! 
দাবি করে যে কমিউানিজম ক্রমবর্ধমান গতিতে জাতীয়তাঁবাদীরাপে ও আস্ত- 
র্জাততিকতাবাদ-বিরোধী হিসাবে পরিণত হচ্ছে। 

সুতরাং কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্ট 
বিরোধীদের অনেক নতুন নতুন ধূর্ত কৌশল গ্রহণ করতে হয়েছে । বর্তমান 
বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মোকাবিলা করার জদ্য 
সাম্রাজ্যবাদী বুর্ভোয়াদের পথ হচ্ছে প্রথমত আন্তর্জাতিক শক্তি হিসাবে 
কাঁমউনিস্ট আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করা ও দুর্বল করা, এবং দ্বিতীয়ত, 
জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির 
ভূমিকা দুর্বল করা ও নিশ্চিহ্ন করা। কিন্ত কমিউননস্টদের আন্তর্জাতিক 
এঁক্য ও সংহতির ভাঙ্গনকে শুধু নিছক ভাঙ্গন হিসাবেই গণ্য করা হয় না, একে 
সাআজাজ্যবাদের প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পাঁরস্থিতি পাল্টানোর এবং কমিউনিস্ট 
পার্টিগুঁলকে বিচ্ছিন্ন করার উপায় হিসাবে বিবেচিত হয় যাতে করে তাদের 
নিজেদের মাটি থেকে নিমূ্শ করা যায় অথবা তাদের রাপাস্তর ঘটানো যেতে 
পারে। 

দি রে এক ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক 


২৮ 


ভিত্তি উপস্থিত করতে চেষ্টা করে। তারা দাবি করে যে কমিউনিস্ট পার্ট- 
_গুল্সির লক্ষ্যে “সঙ্গতি নেই” কারণ তারা বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থান 
করে। 'পূর্বাঞ্চল”এর কমিউনিজম-এর বিরুদ্ধে “পশ্চিমের এবং “দক্ষিণেশ্র 
বিরুদ্ধে “উত্তরের কমিউনিক্*মকে উপস্থাপিত করা হয়। কমিউনিস্ট 
বিরোধীরা বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার এবং তার সাধারণ নির়ম-প্রণালীর এঁক্যের 
কথ! অস্বীকার করে অথচ এটাই মানবজাতির অগ্রগতি এবং স্থায়ী শান্তি ও 
সমাজতন্ত্রে উত্তরণ নির্ধারণ করে । কমিউনিস্ট আন্দোলনে এধরনের ভৌগোলিক 
ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বুর্জোয়া প্রচার কর্তৃক পরিচালিত “ইয়োরো 
কমিউনিজম”-এর ভাবধারার মধ্যে বিশেষভাবে আিব্যক্ত হচ্ছে। এই প্রশ্নে 
আমাদের পক্ষে বিশেষ. ভাবে আগ্রহী হওয়ার অপর কারণ হল এই যে লণ্ডন 
ইকনমিস্ট আমাদের পার্টিকে “ইয়োরো কমিউনিস্ট” এবং “ইয়োরো 
কামিউনিস্ট-বিরোধীসদের থেকে পৃথকভাবে 'মতামত-নিরপেক্ষ” ও ““না-জডিয়ে 
পড়ার” নীতির পাঁরপোষক হিসাবে বর্ণনা করেছে ।১ 

“ইয়োরে! কমিউনিজম”ং শব্দটি আবিষ্কার করে বুর্জোয়া প্রচার- 
অভিযানে শুধু একে আপত্তিজনক নয়, এমন এক আপাতশ্রাতমধুর শব্দ 
হিসাবে ব্যবহার করা হয় না অথবা আমাদের অঞ্চলে যখন কতকগুলি পার্ট 
নানা সমস্যার উপর অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে তাকে নামকরণের জন্যও 
“ইয়োরো কমিউানজম” নিছক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। আমরা 
জানি যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে এবং 
তার উপর আলোচনা চলছে। কিন্ত বুর্জোয়ারা ভৌগোঁিক-রাজনৈত্তিক 
নীতির ভিত্তির উপর কমিউাঁনজমকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে 
এই শব্দটিকে বিশেষভাবে পক্ষপাতিত্বমূলক কমিউনিস্ট-বিরোধী ঝৌকের দিকে 
ঠেলে দেয় এবং একে আমাদের আন্দোলনের উপর চাপ স্ষ্টির জন্য ও 
কাঁমউনিস্ট পার্টিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার 
করে। 
কেন বুর্জোয়াদের কাছে “ইয়োরো কমিউনিজম” তত্বকথার আবশ্যকতা 
রয়েছে? তারা এ থেকে কি কায়দা কুড়োতে চায়? বুর্জোয়া পত্র-পাত্রকার 
১। দ্রষ্টব্যঃ ভ ইকনযিস্ট, নভেম্বর ৫-৯৯, ৯৯৭৭, পৃঃ ৬০ 
২। দ্রষ্টব্য: নিউজউইক, ভিসেম্বর ৬, ১৯৭১৫ 


চি] be 


জি 


ভাষ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে “ইয়োরো কাঁমউনিজম” তত্বকথার 
উপর এত প্রচার ও দোরগোলের উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে 
অবিশ্বাস ও বিচ্ছিন্নতা আনা এবং অবশেষে তা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে 
মুখোমুখি অবস্থানে ও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার অবস্থায় পর্যবসিত 
হবে। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া হচ্ছে। | | 

বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা কিছু দিন ধরে “ইয়োরো কমিউনিক্রম-এর দ্বিমুখী 
চ্যালেঞ্জ” সম্পর্কে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পত্রপত্রিকাগুলির যুক্তি 
হল £ “ইয়োরো কামিউনিজম” ‘পশ্চিমের’ চেয়ে 'প্রাচ্যের' সামনে এক বৃহত্তর 
সমস্যা তুলে ধরেছে । কমিউননস্ট-বিরোধীরা এমন ভ্রান্ত ভাবধারা ফেরি করে 
বেডায় যেন একটি দেশে সমাজতন্ত্রের নিদিষ্ট পথ অপর দেশে কমিউনিস্টদের স্বার্থ 
বিপন্ন করে তোলে । ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে “পূর্বাঞ্চলে” অবস্থিত 
সমাজতন্ত্রের বিরোধী বলে আখ্যা দেয়৷ হয়: অপরপক্ষে শাসকপার্টিগুলিকে 
“পশ্চিমাঞ্চলে” সমাঞ্জতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরোধী বলে প্রতিপন্ন করা হয়। ১ এটা 
ধারণা করা যায় যে সাম্রাজ্যবাদীচন্র “ইয়োরো কমিউনিজম” সম্পর্কে যে প্রচার 
চালায় তা পরিকল্পনামূলকভাবেই করা হয়__এর উদ্দেশ্য হল সমাজতান্ত্রিক সমবায় 
গোষ্ঠী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিলোপসাধনের হাতিয়ার হিসাবে “ইয়োরো 
কমিউনিজম”তত্ব কথাকে ব্যবহার করা। 

এটা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ যে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা «ইয়োরো৷ কমিউনিজম”-এর 
ধারণার মধ্যে একটি মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক মর্মবস্তুর অবতারণা করে এবং 
তার মধ্যে ভৌগোলিক ও আঞ্চালক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটায় । তারা 
কমিউনিস্ট পার্টিগুঁলির “সামাজিক সংস্কার সাধন”-এর আশা নিয়ে “ইয়োরো 
কাঁমউানিজম” ভাবধারার সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এবং পদ্ধতিগত বিদ্যা ও লক্ষ্য 
উভয় ক্ষেত্রেই “লেনিনবাদ থেকে সোস্যাল ডেমোক্রাপির - দিকে পার্টিগাঁলকে 
উপস্থাপনা করার চেষ্টা করে।” পর্যায়ক্রমে দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমো- 
ক্রাটরাও “ইয়োরো কাঁমডাঁনজম” সম্পর্কে প্রচার চালিয়ে সোজাসুজি 
রাজনৈতিক সুবিধা লাভের হিলাব করে এবং তারা একে পশ্চিম ইউরোপে 
বৈপ্রাবক অগ্রগতির উপর শবশ্বাম হারানো” এবং সংস্কারবাদী ধার! গ্রহণ 


৯। ভ্রষ্টব্য, ( উদাহরণের জন্য, ইন্টারন্যাশনাল হেরান্ড ট্রিবিউন, জুলাই ২-৩,৯৯৭৭ ; 


সেপ্টেম্বর ৮, ১১৭৭ । 
২। ইন্টারন্যাশনাল হেরান্ড ট্রিবিউন ফেব্রুয়ারি ৫-৬, ১৯৭৭ পৃঃ ৬ 


৩৯ 


বলে ব্যাখ্যা করে। * সুতরাং কাঁমউনিজম-এর প্রাতপক্ষর মনে করে যে 
“ইয়োরো” উপসর্গটি বসানোর ফলে কমিউনিজম সংস্কারবাদে পাঁরণত হয়। 
এটাই “ইয়োরো কাঁমিউনিজম* বিষয়টির উপর বুর্জোয়া, দক্ষিণপন্থী সোস্যাল 
'ডেমোক্রাটিক রাজনীতিবিদ ও ভাত্বিকদের আগ্রহ সৃষ্টি করছে। এই দৃষ্টিকোণ 
থেকেই তারা কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণাত্মক অভিযান 
চালিয়ে যায় | 
আমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সংক্কারবাদকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টায় বুর্তোয়ারা 
যে লক্ষ্য অনুসরণ করে তা খুবই সুস্পষ্ট । লেনিন লিখেছিলেন £ আমিকদের 
মধ্যে সংস্কারবাদী প্রভাব যতবেশী শক্তিশালী ততবেশী শ্রামকেরা তুবল-_ 
বুর্জোয়াদের উপর তারা যতবেশী নির্ভরশীল হবে বুজেয়াদের পক্ষে বিভিন্ন 
কৌশলে সংস্কারগাঁল বাতিল করা ততবেশী সহজ হবে। শামকশ্রেণীর 
আন্দোলন যত বেশী স্বাধীন হবে-_-যত এই আন্দোলন গভীরতর ও আরও বেশী 
ব্যাপকতর হবে ও সংস্কারবাদী সংকীর্ণতা থেকে আরও মুক্ত থাকবে ততবেশী 
শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তার সাফল্য বজায় রাখতে ও এই সাফল্যের সুযোগ লাভ 
সহজতর হবে । ( কালেক্টেভ ওয়ার্কস, খণ্ড ১৯ পৃঃ ২৭৩-)। লেনিন উল্লেখ 
করেছেন, কোন কোন পরিস্থিতিতে জংস্কারবাদের আরও অর্থ এরূপ হতে 
পারে ঃ “মার্কসবাদী সংগঠন ধ্বংস করা এবং শ্ামিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক কর্তব্য 
পর্রিত্যাগ করা-এদের পরিবর্তে উদারনৈতিক শ্রমনীতি প্রবর্তন করা” 
€ এ পুঃ ৩৭৫ )। | 
তা সত্বেও, কমিউনিস্টদের প্রতিপক্ষরা অবগত আছে যে কমিউনিস্ট পার্টি- 
গুলির প্রকৃত নীতি ও মতাদর্শের সঙ্গে “ইয়োরো কমিউানিজম”-এর ধারণা 


সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যার অনেক ফারাক রয়েছে। তাই তাদের প্রথম থেকেই -_ 


প্রায় নিজেদের স্ষ্ট মিথ্যা তত্ব দিয়ে আক্রমণ চালাতে হয়েছে। কামিউনিস্ট- 
বিরোধীর! আরও বেশী বেশী করে বিস্ময় বোধ করতে শুরু করেছে"যে আত্ম- 
'প্রবঞ্চনা দ্বারা তীরা জেরা তো নিজেদের সজাগ দৃষ্টিকে অসাড় করে ফেলছে 
না। 

যখন “ইয়োরো কমিউনিজ্ঞম”-এর “ধর্মীপতা” বা প্রবক্তারা একটা 
প্রহসন ও প্রবঞ্চন! হিসাবে “ইয়োরো কাঁমিউনিজম”-কেই দোষারোপ করে তখন 
৯1 দ্রষ্টব্য ৪ সোস্তালিস্ট এক্ষেয়াস“, মে-জুন, ১৯৭৬, পৃঃ ৬% । 
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ত! আরও বেশী কিছু গুরুতরতাবে অজ্ঞাতে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটা একটা 
কৌশল যার মাধ্যমে বুঞ্জেয়ারা কমিউনিন্টদের প্রলোভিত করতে চায় যাতে 
করে কমিউনিস্টরা তাদের মৌলিক নীতি থেকে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগ্ত 
কনসেশন দিয়ে দেয়। তাদের যেন ঁমাণ করতে বলা হয় যে কাসিউনিস্ট- 
বিরোধীরা “ইয়োরো কমিউনিজম”কে ষে ধরনের ব্যাখ্যা করে, “ইয়োরো' 
কািউনিজম” সে ধরনের প্রহদন নয় । কিন্তু কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক 
সমাজতন্ত্রের সাধিক যুক্তাসন্ধ নিয়মসমূহ অথবা তাদের নিজ নিজ দেশের 
শ্রামকশ্রেণীর মৌলিক স্বাথ পরিত্য্যগ করে না, অথবা রাজনৈতিক সুবিধা 
লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শিপ্ত হয় না। আমরা মনে করি, 
ইজারা গং হালের রাহা লা কর সিন 
ভুল হবে। 
| রত 
আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যে বিভিন্নতা ও পার্থক্যের উপর অতি- 
মাত্রায় জোর দেয়া । বিভিন্ন দেশে যে বিশেষ পারাস্থিতির মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের 
নিয়ম্সমূহ পাঁরচািত হয় সে সম্পর্কে ভ্রাত গ্রাম পার্টিগুলি যে আভিজ্ঞতা ও 
অবগতি লাভ করে তা থেকেই উদ্তত হয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি ও 
রণকৌশল। তাই, কমিউনিস্ট-রিরোধীর! কমিউনিস্ট আন্দোলনের “ক্রমবর্ধমান 
বিচিত্রতা বা বিভিন্নত!” দেখে মনে করে যে এই বৈচিত্র্য অবশ্যই কেন্দ্রাতিগ 
বা কেন্দ্রবমুখ শক্তির উদ্ভব ঘটাবে এবং তা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে. ঠেলে 
দেবে বিঘটন ও ভাঙ্গনের দিকে এবং এইভাবে এক “বহুমতবাদাবিশিষ্ট 
কামিউানিজম”-এর সুচনা! করবে। কমিউনিস্টীবরোধীরা নিছক দর্শকের 
ভূমিকা গ্রহণ করে বসে নেই। তারা কমিউনিস্ট পার্টির উপর রাজনৈতিক ও 
সাংস্কাতিক চাপ স্থষ্টি করে বিভেদমূলক প্রা্রিয়াগাঁলকে উৎসাহিত করার 
আবশ্যকতা! সম্পর্কে প্রকাশ্যে তাদের বক্তব্য উপস্থিত করে এবং ভারা কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের বিভিন্নতা বা বৈশিশ্ট্যকে মতপার্থক্যে রূপান্তরের চেষ্টা করে। 
তারা শ্রামকশ্রেণীর পার্টিগুলির প্রতিটি মতানৈক্যকে বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা 
করে এবং লোন বলেছেন যে “এই অনৈক্যকে ভাঙ্গনের দিকে. ঠেলে 
দেওয়া হয়।” (খণ্ড ৪, পৃঃ ১৭৬) 

সমাজতন্ত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন পথের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তা 
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সম্পুর্ণ স্বাভাবিক এবং সমস্ত মার্কসবাদীরা তার স্বীকাতিদেয়। কিন্ত বুর্জোয়া ত্র 


পঁত্রিকাগুলি এই পথের পার্থক্যকে অনাপেক্ষিক ও পরম সুনিশ্চিত বলে গ্রহণ ন্‌ 


করে এই বিভিন্ন পথের সন্ধানের সঙ্গে “পরম্পরাগত মার্কলবাদ”-এর অর্থাৎ 
মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূলবস্তর পার্থক্যের 
উপর জোর দেয়। প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির মুক্ত ও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার 
ও তাদের নিজ নিজ দেশ কি ভাবে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবে তা স্থির 
করার অধিকার প্রয়োগের মধ্যে বুর্জোয়া প্রচারকেরা বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর 
এবং সামাজিক বাস্তবতা রূপাস্তরের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরিত্যাগের পরিচয় 
“দেখতে চায় | 


এই প্রক্রিয়াকে “অপরিহার্য” ও “যুক্তিসম্মত” হিসাবে উপস্থিত করার 
জন্য কমিউনিস্ট-বিরোধ রা সমসাময়িক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং ষোড়শ 
শতাব্দীর ধর্ম বিপ্লবের মধ্যে এক সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন সাদৃশ্যের অবতারণ| করে। 
তাদের যুক্তি হল £ ধর্মবিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ ছিল প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চের অপসরণ, 
অপরপক্ষে, পরবর্তী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল স্থানীয় প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চের 
ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সম্পফিত ব্যাখ্যায় যাজকীয় সংস্থা ও মধ্যবতিতার ভূমিক! 
প্রত্যাখ্যান ।' কমিউনিস্ট-বিরোধীরা সুনিশ্চিতভাবে মনে করে যে কমিউনিস্ট 
আন্দোলনও নিজের সংস্কারের পথে পা বাড়িয়েছে, কিন্তু পার্টিগুাঁলির যে- 
স্বাধীনতাকে আমাদের প্রতিপক্ষরা আত্মবিচ্ছিন্নতা এবং সাত্মাজ্যবাদবিরোধী 
সংহতি পরিহার হিসাবে বিবেচনা করে সেই স্বাধীনতা এখনও যথেষ্ট নয় । তারা 
. তাদের যুক্তি অনুসারে যা আশা করে তা হল £ পার্টি সংগঠন ও কমিউনিস্ট 
মতাদর্শ মানুষের রাজনোতিক বিবেকবুদ্ধিকে যে “অবরুদ্ধ” করে দিয়েছে তা 
ভাঙ্গার জন্য পার্টিাঁলর কাঠামো পুনর্গঠন । তাদের অভিযোগ হচ্ছে__-ষে নতুন 
লুখার একাজ সম্পন্ন করতে পারত সে এখনও মঞ্চে আঁবিভূঁতি হয়নি৷ * 


মার্কিন সাংবাদিক জেমস ও গোম্ডস ব্যারো এই “দর্শন”-ফে আয়ত্ত 
প্রায়োধিক অর্থে ব্যাখ্য' করেছেন এবং তাতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিপক্ষরা "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিতার উপর তাদের আক্রমণ 


১1 দেখুন, স্ব ইকনমিণ্ট, নভেম্বর ১২-১৮, ৯৯৭৭ পৃঃ ৯৩-৯৪ 
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কেন্দ্রীভূত করেছে যে কেন্দ্রীকরণের মধ্যে পার্টি সংগঠনের আভনতরীণব্যা্ি 
_ স্বাধীনতার অভাব মূর্ত হয়ে উঠে ।* 
নু _. পার্টিগাঁলর অভ্যন্তরে “পার্টি সংস্কার” ও “রাজনৈতিক বিবেকবুদ্ধির 
_" স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করে কামিউনিস্ট-বিরোধীরা এমন প্রক্রিয়ার সুচনা করতে 
সুস্পষ্টভাবে আশা করে যা ভেতর থেকে পার্টিগুলির অবক্ষয় ঘটাতে থাকবে । 
সাম্প্রতিক কামউনিস্ট-বরোধী প্রচারের বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে 
এই প্রচার কমিউনিস্ট আন্দোলনে “ভাঙ্গন” ধরানোর কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয়। বস্তুত, কিউনিস্ট-বরোধীদের এই কার্যকলাপের লক্ষ্য হল আরও বেশী 
*. সুদূরপ্রসারী নাশকতামূলক কাজের অংশ যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কমিউনিস্ট 
_. পার্টির নিজস্ব চিত্রের মধ্যেই একটা পাঁরবর্তন আনার প্রয়াস । 
এটা অবহেলা করার কোন কথা নয় যে আজকের দিনে কমিউনিস্ট-পার্টির 
বিরুদ্ধে অভিযানের কৌশলের কতকগুলি ধারায় ৬০ দশকের তীব্র সোভিয়েত- 
বিরোধী অভিযানের কথা গ্রাতধ্বনিত হয়ে উঠছে । সেই বছরগুলিতে সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলির উপর “শান্তিপূর্ণ চাপ” নীতির লক্ষ্য ছিল তাদের “উদারনীতি” 
অবলম্বনে প্রবৃত্ত কর! অর্থাৎ তত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লোনিনবাদী 
| নীতি পরিত্যাগ করা । এই পদ্ধতি বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিরুদ্ধে 
(ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিউনিস্ট বিরোধীরা! কমিউনিস্ট পার্টি গুলির অবক্ষয় ও 
 “উদারনীতি সম্পন্ন” কর! সম্পর্কে আলোচনা চালায় । 
সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কমিউনিস্ট বিরোধী 
পদ্ধতিগুলি এবং সেই সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে 
তা আকস্মিক নয় । কমিউনিস্ট-বিরোধীরা শ্রেণীসংগ্রাম থেকে উপযুক্ত শিক্ষা 
গ্রহণ করে। গ্রাতহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে শ্রমজীবী মানুষের 
কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনী যে পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকছে সে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রকে 
দুর্বল করা বা পরিবর্তন করা অসম্ভব। অপরপক্ষেঃ ৬০ বৎসরাখিককাল আগে: 
যখন বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক তরঙ্গজ্রোত পু'জবাদের স্ুম্ভের উপর আঘাতের পর . 
: আঘাত হানছিল তখন সোস্যাল ডেমোক্রাসির অধংধতর বহদেশে পু'জিবাদের 
ট রক্ষায় এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে । 
উপরে উল্লেখিত কমিউনিস্টবরোধী প্রচারের ঝৌকগু[ির সাধারণ 
>! ₹১। ফরেন এ্যাফেয়াস, জুলাই, ৯৯৭৭, পৃঃ ৮১৪ । 


প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে কমিউনিস্টণীবরোধীদের প্রধান 
ভাবনার বিষয় হল মার্কস, এক্রেলস ও লেনিনের শিশক্ষার প্রতি কমিউনিস্ট 
পা্টিগুলির মনোভাব কি পর্যায়ে আছে । এবং এটা সহজেই বোধগম্য কারণ 


মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল প্রতিটি সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টির অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ 


মতাদর্শ গত ও রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারক । 

- তাই, কামউনিষ্ট আন্দোলনের তত্বগত ভিত্তির উপর এত তীব্র আক্রমণ । 
উপরত্ত, এটা ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ভাবধারা 
যেখানে বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে 
এবং পার্টিগুলির নতুন নতুন কাজ সম্পাদনের সঙ্গে যুক্ত হয় সেখানে এই আক্রমণ 
আরও বেশী বেশী সুনা্িষ্ট ধারায় বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত কর! হয়। আধুনিক 
বিশ্ববিকাশ এবং বিশেষ করে এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ কর! হয়নি 
এমন সব বিষয় থেকে উদ্ভ,ত সমস্তাবলীর মধ্যে কমিউনিনস্ট-ীবিরোধী প্রচার- 


অভিযান সুযোগ গ্রহণে সচেষ্ট হয়। মতাদশগত শূন্যস্থান হিসাবে কোন পদার্থ 


থাকতে পারে ন! । 'যেখানে নতুন নতুন সমস্তার কোন জবাব থাকে না, যেখানে 
-" বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাজ পুঙ্থানুপুত্ঘরূপে সম্পন্ন করা হয়নি সেখানে শক্রুপক্ষ 
পরগাছার মত এই শুন্যস্থানের খোরাক যোগাতে সমর্থ হয়। 

কমিউনিস্ট পার্টি গুলির সাধারণ মতাদর্শগত ভিত্তির ক্ষয়প্রাপ্তর এবং 


বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের “বিলুপ্তির ভবিষ্যদ্বাপী করে কামিউনিস্ট-বিরোধীরা 


তাদের এ উক্তির সমর্থনে এক ধরনের তত্র উদ্ভাবন করে। মূলত, এটা দেখা 
যায় মার্কসবাদের বিপরীতে লোনিনবাদের বিরোধিতার মধ্যে-_অভিযোগ হল £ 
লোঁননবাদ পুরোপুরি “রুশীয় বিষয়বস্তু” । লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক 
বৈশিশষ্ট্য এবং সোভিয়েতরাষ্ট্র প্রাতঠার প্রথম দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অভিজ্ঞতা অস্বীকার করে কমিউনিস্টবিরোধীরা অবশ্য সমগ্রভাবে প্ষামউনিস্ট 
আন্দোলন সম্পর্কে কোন ব্যাপক ধারণা সংক্রান্ত সাধারণীকরণ করতে পারেনি, 
এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এক “অতিজাতীয়” শক্তি হিসাবে উপস্থিত 
করা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হল “জাতীয় কমিউনিজম”'-এর উপর জল্পনা- 


কল্পনা নিয়ে-_এর মূলবস্ত হল আতিজাতীয় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার < 


করা। একই সঙ্গে কমিউনিস্টবিরোধীরা “তত্ব উপস্থিত করে”? যে স্থানীয় 





অবস্থার সঙ্গে কমিউনিস্ট মতাদশ কে উপযোগী করার মধ্য দিয়ে এই মতাদশের _ 


৮০০ 


আন্তর্জাতিকতাবাদী লক্ষ্যকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং জাতীয়তা- 
বাদী সংস্কারসমূহের আবির্ভাব ঘটাতে পারে। এখন তারা তাদের “তত্র 


4 দৌধ সম্পন্ন করছে। এদের অন্যতম প্রবক্তা মাফিন- প্রোঁসডেন্টের _উপদ্ট। 


| 


- জিগনিউ ব্ৰেজিনিস্কি দাবি করছে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে কমিউনিজম- 


ঞঁয়োগবিি এত বিভিন্ন ধরনের ও এত বিচিত্র যে উনবিংশ শতাব্দীর উদার- 
নীতিবাদের. মত কমিউনিজম নিশ্চিতরূপে একটি সমরূপসম্পন্ন বিশ্বজনীন 
ধারণার হিসাবে তার অর্থ হারিয়ে ফেলছে ।১ 


এই যুক্তিগুলোর অসত্যতা বুড়ো আঙ্গুলের ক্ষতের মত ঠেলে বেরিয়ে 


bb আসে । উনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদের বিপরীত কমিউনিজম শুধু একটি 


bk 


রাজ্গনৈতিক মতাদর্শ নয়--এটা একটা বিজ্ঞান । সুতরাং নির্দিষ্ট পারাস্থিতিতে 
একটি তত্বের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন তার অগ্রগতি স্থুচিত হয় তেমনি 
তার বিকৃতিও ঘটে এবং কামিউননস্টরা যে এই প্রয়োগবিধি অনুসরণ করে 
আসছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে কদাচিৎ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়। এটা হল 
প্রথম বিষয়বস্তু । দ্বিতীয়ত, সত্য বলে প্রতীয়মান হলেও যে ভ্রাত্তিপূর্ণ যুক্তির 
কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার ভিত্তি হল এই যে নিয়মমতই কাঁমউনিস্ট 
মতাদর্শ থেকে পূর্বমত প্রত্যাহার করার বিষয়টি যেমন উপস্থিত কর হয়, কিন্ত 


, বিপরীত ক্ষেত্রের অনুকূলে যে তথ্যগাঁল সাক্ষ্য বহন করছে ভা অগ্রাহ কর! 
» হয়। এই তথ্যগুলি হলঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে বিকাশপ্রাপ্ত সমাজ- 


তাস্ত্রক সমাজ, এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে .বিকাশগ্রাপ্ত সমাজতন্ত্রের 
নির্মাণকর্ম, উন্নত পুঁজিবাদী দেশের শ্রেণীসংগ্রামে অজিত সাফল্য, জনগণের 
জাতীয় মুক্ত-আন্দোলনের সাফল্য, বছ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান 
প্রভাব এবং সাগ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীতাত, এবং শাস্তির জন্য সংগ্রামে কিউ- 
িস্টদের সংহত্তি। এগুলোর সঙ্গে যুক্ত, করা যেতে পারে আরও অনেক 
সাফল্য যা বৈজ্ঞানিক কমিউনিস্ট ভাবধারায় আকর্ষণীয় ও এক্যের শাক্তবৃদ্ধি 
করে। তৃতীয়ত, মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন যে শ্রামকশ্রেণী একটি 
জাতীয় শক্তি যদিও এই শব্দের বুর্জোয়া অর্থে নয় (রচনা সংকলন, খণ্ড ১, 
পৃঃ-১২৪)। কমিউনিস্ট আন্দোলনে জাতীয়তার অর্থ বুর্জোয়াদের কমিউনিস্ট 





৯। দ্রষ্টব্যঃ ইন্টীরম্তাশনাল হ্রান্ড ট্রিবিউন, অক্টোবর ১০) ৯৯৭৭ । 


বিরোধী উচ্চাকাজ্ষা সম্পর্কে তাদের তত্ত্বগত ব্যাখ্যাকারীদের বোধসম্যের বাইরে 


বলে মনে হয়। ভাই তাদের যুক্তির চরম পরাজয় । 
টিভির তত EN NE OE EE 


তন্ত্রের প্রয়োগ আমাদের আন্দোলনে আন্তর্জাতিক এঁক্য বিকাশের পথে কোন . 


প্রতিবন্ধক নয়। বরঞ্চ এর উপ্টোটাই সঠিক । .পার্টিগুলির নিজ নিজ 
আভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক প্রয়োগ ছাড়া মার্কসবাদী লোনিনবাদী তত্র জন্য 
কোন সত্যিকারের মিত্র নেই। 

- আমাদের আন্দোলনের বিরোধিতা করতে যেয়ে কািউনিস্এীবরোধীরা 
বিভিন্ন দেশের পর্বিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা 


করে এবং-তা এই সকল দেশ যে নতুন নতুন সমস্যার সন্মুখীন হয় সে সম্পর্কে ঠ 


কৌতৃহলজনক গবেষণা চালানোর কাজের সুচনা করে। .কমিউনিস্টদের মধ্যে 
আত্তর্জাতিক সংহতির লক্ষণের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং পার্টি অভিজ্ঞতার 


3 


' আন্তর্জাতিক তাৎপর্য অস্বীকার করে, তারা অন্তত “একক ভিত্তিক” মনোভাবের 


পক্ষে ওকালতি করে যা নির্দিষ্ট জাতীয় বৈশিষ্ট্য থেকে উত্তত কাজে যে পার্থক্য 
পার্টিগুলির কাজে আত্মপ্রকাশ করে তাকে অস্বীকার করে! এইভাবে কামিউ- 
নিস্ট-বিরোধীরা- আত্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
ঠেলে দিতে কমিউিস্টদের প্রলোভিত করার আশা রাখে । 

কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য যে বিশেষজ্ঞরা আছেন 
তারা সম্প্রতি “চিন্তার লেনিনীয় পদ্ধতি”র উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। 
. তীরা অভিযোগ করেন যে যখন কমিউনিস্টরা তাদের জাতীয় রগনীতাস্থির করতে 
এগিয়ে আসে তখনই এই লেনিনীয় পদ্ধতি কমিউনিস্টদের কাজে “প্রতিবন্ধকতা” 
স্থষ্টি করে। এই পদ্ধতি কীভাবে আমাদের প্রাতিপক্ষদের বিরক্তি উৎপাদন 
করে? বাত, কারণ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে শীস্তিপূর্ণ পথে অবস্থান করেও 
কমিউনিস্টরা কাজের বৈপ্লবিক পদ্ধা্ত সমর্থন করে যায়, রাজনীতি, রাষ্ট্র 
ক্ষমতার প্রশ্নে অগ্রাধিকার দেয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেখানে কোনদিন যায়নি ও 
যেতে পারে না, কমিউনিস্টরা সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পথে আরও এগিয়ে 
যাওয়ার আবশ্যকতার পরামর্শ দেয় এবং সামাজিক প্রগতির আদর্শে জাতীয় 
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সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রমিকশ্রেণী এবং বিভিন্ন ব্লক ও রাজনৈতিক দলের ' 


মধ্যবর্গের মধ্যে মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করে । - আমর] দেখছি যে কামিউনিস্ট- 


৩৮ 


বিরোধীরা সমাজতন্ত্র শীস্তপূর্ণ উত্তরণের কয়েকটি মূল বিষয়ের উপর তাদের 
_ আক্রমণ-কেন্দ্রীভূত করে যখন সমাজবিজ্ঞান সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং 
Ee বাস্তবে স্বীকৃত হয়েছে--সেইসঙ্গে তারা কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর উপর 
! “সাৰ্বজনীন” এমন কিছু কথা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন যা কমিউনিস্ট পার্টি 
/ গুলোকে বৈজ্ঞানিক তত্ব ও প্রয়োগ থেকে “বিছিন্ন হওয়ার কারণ ঘটায় । 
আমাদের পার্টি মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ভাবধারার প্রতি অনুগত । 
তাই আমাদের পার্টি আমাদের দেশের অবস্থা অনুসারে মৌলিক রণনীতি ও 
রণকৌশল নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে । সাইপ্রাসে এ কে ই এল হল একটি 
€ অত্যন্ত প্রভাবশীলী রাজনৈতিক শক্তি । ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এ কে ই এল 
” ৪* শতাংশের বেশী ভোট লাভ করে । ১৯৭৬ সালের নির্বাচনে তিনটি সহ- 
যোগীদল-_এ কে ই এল, সাইপ্রাস কিপ্পরিয়ান্থ পরিচালিত ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট 
এবং ইউানিকার্থড ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন অব দ্য -সেণ্টার (ই ডি ই কে) প্রায় 
৭৫ শতাংশ লাভ করে।- সাম্প্রতিক সাসগুলোতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এই 
দ্বীপের রাজনৈতিক জীবনের কর্মচাঞ্চল্যের কেন্ত্রস্থলে পরিণত হয়েছে । নির্বাচন- 
অভিযানে সম্ভাব্য এক ব্যাপক ভিত্তির উপর দেশপ্রেমিক এঁক্য বজায় রাখার 
১ ন্স্য আমরা আমাদের কান্ত কেন্দ্রীভূত করাছি। তাই আমরা আমাদের পার্টির 
কোন প্রার্থী মনোনয়ন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি--আমরা অনুমান করেছিলাম 
. যে নির্বাচনে তার জয় গৃহযুদ্ধের পারাস্থিত্তি সথষ্টি করতে পারে এবং সে পার স্থিতি 
আমরা পরিহার করতে চেয়েছি । উপরস্ত, তুকি সেনাবাহিনী এই জয়লাভকে; 
এই দ্বীপের অপর অংশ দখলের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করতে পারত। 
আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ন্যাটোর হস্তক্ষেপের প্রকৃত:বিপদও এসে উপস্থিত 
হত। আমরা বিশ্বাস কার যে আমাদের দেশে বিশেষ পরিস্থিতি এবং তার 
আন্তর্জাতিক অবস্থান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমাদের পার্টি 
যে রণকৌশল নির্ধারিত করেছে তা কার্যকর এবং তা গণতান্ত্ক আদর্শে এবং 
আমাদের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী ও স্ব্পমেয়াদী স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
রর সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত করে । i 
7... আমরা সত্তর দশকের শেষে কমিউনিজ্রম-বিরোখিতার কতকগুলে 
_ কৌশলের কথ|উল্লেখ করেছি । অবশ্য এগুলোই কিউিজম-িরোধী অস্ত্রাগারের 
সমগ্রহাত্িয়ার নয়। সাম্রাজ্যবাদী চক্র যে ধ্যানধারণা তুলে ধরে তার আসল স্বরূপ 


ঙ» 
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চেকোষ্জোভাকিয়ায় ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারির পিক্ষাবনী 
ভাসিল বিলাক 
চেকোক্লাভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও 
কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক 


চেকোশ্রোভাকিয়ার জাতিগুলোর জীবনে অনেক স্মরণীয় ঘটন৷ 
ঘটেছে যেগুলো সামাজিক বিকাঁশকে প্রভাবিত করেছে এবং ইউরোপের 
ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়েছে । অবশ্য ১৯৪৮এর ফেব্রুয়ারিতে প্রতিক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের বিজয়ের মতো কোন ঘটনাই এত এতিহাসিক 
গুরুত্বসম্পন্ন নয় । এ গৌরবময় দিনগুলে! থেকে যত আমরা দূরে সরে যাচ্ছি 
তত স্পষ্ট করে আমরা ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব অনুধাবন কাঁর। কারণ এই সময় 
আমাদের দেশ থেকে চিরকালের মতো শোষক শ্রেণীগুলোর আধিপত্যের অবসান 
ঘটল এবং চেকোশ্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টির পাঁরচালনায় শ্রামকশ্রেণীর 


- নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণের হাতে ক্ষমতা এল। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি আমাদের 


ইতিহাসে এক নতুন যুগ-_সমাজতন্ত্র গড়ার যুগের উদ্বোধন করল । 

ফেব্রুয়ারির বিপ্লবের বিজয়ের ফলে জাতীয় ও গণতান্ত্রক বিপ্লব থেকে 
সমাজতাস্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ সম্পুর্ণ হল এবং এমন এক কাঠামো স্থ্টি হল, 
যাতে বিপ্লব তার স্জনশীল লক্ষ্গুলোকে পূর্ণ করতে পারে। একই সঙ্গে 
আমাদের দেশের আত্তর্জাতিক মর্যাদা আর কখনও এত জোরদার হয়নি | 
আমাদের প্রজাতন্ত্র অবশেষে ও অনিবার্ষভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও স 
তান্ত্রিক লক্ষ্যে চালিত অন্যান্য দেশের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে এক 
করল । এই ঘটনা বিশ্বসমাজতাস্তরিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদান । 

অভিজ্ঞতায় একাধিকবার এই সরল বিষয়টি প্রতিপন্ন হয়েছে যে বিপ্লব 
ছাড়া সমাজতন্ত্র আসতে পারে না। বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে শ্রেণী- 
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সংগ্রামের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শরগুলোর ওপর । মহান.অক্টোবর ও 
চেকোশ্লোভাকিয়ায় ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয় সহ পরবর্তী _ 
সমস্ত বৈপ্লবিক ঘটনা, নতুন উদ্যমে প্রমাণ করেছে যে লেনিন-প্রদশিত সমাজতন্ত্র ) 


উত্তরণের পথ প্রয়োগের পরীক্ষায় উত্তীণ হয়েছে এবং এই পথের মাধ্যমে €. 


শ্রমজীবী মানুষ পু'জিবাদী শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করেছে ও সমগ্র জাতি 
চমৎকার ও ত সমস্ত জাতি ও জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশ 
ঘটেছে। 

ফেব্রুয়ারি বিজয়ের ৩০তম বাষিকী উপলক্ষে আমরা যখন আর একবার 


আমাদের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা স্মরণ করছি তখন আমরা কেবল অতীত এ 


ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছি না। . আমরা এটা উপলব্ধি করছি যে? 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অতীতের শ্রেণীসংগ্রামগ্ুলো সর্বদাই বর্তমান 
সম্পর্কে জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ . সম্পর্কে পূর্বজ্ঞানের উৎস । দৃষ্টাস্তব্বরূপ, 
“ইউরোপের .১৯৪৮-এর বিপ্লব, প্যারি কমিউন সম্পর্কে সুপরিচিত মার্কসবাদী- 
লেনিনবাদী রচনাসমূহ ব। রুশবিপ্রবগুলি সম্পর্কে লেনিনের রচনাসমূহ উল্লেখ 
করা যায়। এইসব রচনায় যে সব িসদ্ধান্ত আমরা পাই তা চেকোশ্লোভাকিয়ার 


কমিউনিস্টদের কাছে, তাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে ও বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক »£ 


বিপ্লবের পথ সন্ধানে অপরিমেয় গুরুত্বপূর্ণ ৷ 

আমাদের বিরোধীরা আমাদের দেশের সমাজভান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাসকে . 
তাদের নিজেদের মতো! করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
. বৈপ্লবিক সংগ্রামের শিক্ষাগুলোর মার্সবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা আরো 
গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, জনগণের মধো এই সমস্ত-ব্যাখ্যাতাদের পাওয়া! যাবে 
যাদের একদা আমরা ‘কমরেড’ বলতাম এবং এমনকি যারা ১৯৪৮এর 
ফেব্রুয়ারি সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল । কত্ত দীর্ঘ ও দৃঢ় সংগ্রামের বছর- 
শেষ অবধি তাদের মনোবল অটুট থাকেনি ।_ বৈপ্লবিক লড়াইগুলোর 
সইতে না পেরে ১৯৬৮৬৯ সালের সংকটকালে তারা পার্টি থেকে সরে 
যায় এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যগ্ুলো বর্জন করে । আজ বুর্জোয়। তা ত্বকবৃন্দ 


ও তাদের সংস্কারবাদী শিক্ষানাবিসদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারা আমাদের 
পার্টি ও বিশ্ববৈপ্রবিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কুৎসা ক্রতে উঠে পড়ে লেগেছে। 


যেহেতু তাঁরা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবপ্রব অন্যান্য. সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের 
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আসল ঘটনা! ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের সাফল্যগুলি, এড়িয়ে যেতে ব! 
গোপন করতে পারে না, তাই আমাদের বিরোধীরা সমাঞ্জতন্ত্রে অজিত 
এতিহাসিক অভিজ্ঞতা বিকৃত করতে, এ অভিজ্ঞতার যা কিছু ইতিবাচক 
তাকে হেয় করতে বা সে সম্পর্কে সংশয় স্থষ্টি করতে সাধ্যমত সব চেষ্টাই 
করে। আমাদের গড়া সমাজতন্ত্রকে ‘উন্নত করা”, বুর্জোয়া সমাজের 
বিরোধগুলোর সঙ্গে সমাজতান্ত্রক আদর্শগুলোকে মিলমিশ খাওয়ানো এবং 
সমান্ততন্ত্রকে বিজ্ঞান থেকে মলীক কল্পনায় নিয়ে যাওয়ায় প্রয়ামগুলোর দ্বারা 
একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পুজিতাস্তরিফ দেশগুলোর শ্রমজীবী জনগণের কাছে 
বর্তমান সমাজতন্ত্রের ষে আকর্ষণ আছে তাকে হেয় করার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার সন্ধান 
পাওয়া যাবে এই সমস্ত কাজের মধ্যে , 


এ কারণেই আমরা চেকোন্লোভাকিয়ার ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলীকে আজ 
জীবন্ত ইতিহাস বলে মনে কার । এ ইতিহাদ আধুনিক কালের সঙ্গে যুক্ত 
এবং আমাদের নতুন নতুন সাফল্য, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সংগ্রামকে 
উৎসাহিত করছে। 

৯৯৪৮এর ফেব্রুয়ারির স্থায়ী তাৎপর্য প্রধানত হচ্ছে এই যে, চেকো- 
শ্লোকিয়ায় সমাজতান্্রক বিপ্লবের জয় ইতিহাসে এই প্রথম একটি শিল্পোন্নত ' 
দেশে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠা করল, যে দেশে উন্নত পুণ্জিতাস্ত্রিক উৎপাদন- 
সম্পর্ক ছিল, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দৃঢ় এতিহ, পার্লামেন্টাঁর ব্যবস্থা ও সংস্কারবাদী 
স্তোসাল ডেমোক্রাস ছিল। আর এই দেশটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
দিক থেকে ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্বপুজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। 


১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রমজীবী জনগণের জয়ের ফলে বুর্জোয়ারা 
০কয়েক দশক ধরে যে প্রচার চালাত তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাদের 
প্রচার ছিল যে, সমাজতন্ত্র, বিশেষত সমাজভান্ত্রক বিপ্লবের লেনিনবাদী 
নীতিসমূহ কেবলমাত্র শক্তিশালী কৃষিকাঠামোযুক্ত নিম্নমানের সাংস্কাঁতিক স্তর 
বিশিষ্ট ও পুরোপুরি গণতাস্তরিক ওতিহ বর্জিত পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতেই 
প্রযুক্ত হবে । ফেব্রুয়ারির এতিহাসিক অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, ৯৯৯৭ 
সালের রাশিয়ার সঙ্গে ১৯৪৮এর চেকোগ্লোভাকিয়ার বহু পার্থক্য সত্বেও, 
এতিহাসিক পরিস্থিতির ভিন্নতা সত্বেও ও সংগ্রামের শ্রেণীশক্তিগুলোর 


৪৩৯ 


বিস্যাসের প্রকারভেদ সত্বেও শ্রেণীসংগ্রামের কর্তকগুলো৷ সাধারণ নিয়ম, সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্রবের কতকগুলো সাধারণ নিয়ম বজায় আছে ও ক্রিয়াশীল আছে । 
এইসব নিয়ম মার্কসবাদী-লোননবাদী তন্বের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ও দৃঢ়তার 
প্রমাণ দেয়। | - 

চেকোগ্নোভাকিয়ার সমাজতাস্তিক বিপ্লবের প্রস্তাত, চরিত্র ও ধারাকে 
গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মায় যে, চেকোশ্লো- 
ভাঁকয়ার সুনির্পিষ্ট পারস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সিদ্ধাত্তগুলি, 
গ্রলেতারীয় বিপ্লব ও সর্বোপরি বিপ্লবের অগ্রণী শক্তিরূপে প্রলেতারীয় নেতৃত্ব 
শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকারূপে পার্টি সম্পর্কে, এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে 
সমাজতন্ত্র অর্জনের সংগ্রাম যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেনিনের তত্বের 
সুসঙ্গত প্রয়োগের ফলে চেকোশ্রোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রলেতারিয়েত, 
ও শহর ও গ্রামের সমস্ত শ্রমজীবী জনতাকে পুঁজির ক্ষমতার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত 
সংগ্রামের নেতৃত্বদানে সমর্থ হয়েছিল। 

“১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের জয় 
সম্ভব হওয়ার প্রধান কারণ হল চেকোগ্সোভাকিয়ার অভিজ্ঞ কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বদান, যে পার্টি শ্রেণী ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে ইস্পাত-দৃঢ় হয়েছিল, ও 
মার্সবাদীলোনিনবাদী তত্বে সজ্জিত ছিল ও যে পার্টি শ্রেণীসংগ্রামের নীতি 
ও কৌশলে নৈপুণ্য অর্জন করেছিল”__৩০তম বিপ্রব বাষিকী উপলক্ষে 
চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক প্রস্তাবে একথা- 
গুলো বলা হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে 
(১১৪১৯) বৈপ্লবিক বিকাশের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলা হয়, “এই পার্টি 
ছাড়! জনগণতন্ত্রী -প্রজাতন্্ই হত না। পার্ট ছাড়া ফেব্রুয়ারির জয় সম্ভবই 
হত না। আমর] যে সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচলিত হব না, পার্টি ছাড়া 
এ গ্যারাষ্টিই স্থষ্টি হত না” জনগণের অগ্রণী শক্তি হিসেবে পার্টি ১৯১৮২০ 
সালের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মারকসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যার ওপরই 
পার্টি কেবল নির্ভর করেনি। এ বিপ্লবের ফসল চেকোশ্লোভাক বুর্জোয়ারা 
তুলোছিল। চেকোগ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্টরা তিনটি রুশ বিপ্লবের ইতিহাস, 
যা সোভিয়েত কমিউনিস্টরা সাধারণীকরণ ও বিকশিত করেছিল, তা থেকে 
এবং সমগ্র আস্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে মূল্যবান 
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সাহায্য লাভ করেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এক্যবদ্ধ 
পপুলার ক্রণ্ট গঠনের সংগ্রাম, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রকে রক্ষার 
" সংগ্রাম এবং বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদী দলগুলোর স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা 
(দ্বণ্য মিউনিখ চুক্তি যার পরিচয় ভুলে ধরে )'র বিরুদ্ধে সংগ্রামের লন্ধ- 
অভিজ্ঞতাগুলোকে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি বিকাশত করেছিল । 


এইসব অভিজ্ঞতা কমিউন্স্টদের ফ্যাসিবিরোধী জাতীয় মুক্তি- 
আন্দোলনের অথগ্ড ধারণায় প্রতিফলিত হয়েছে । চেকোশ্রোভাকিয়া যখন 
1ঘ্ধাবিভক্ত হয় এবং হিটলার বাহিনীর দ্বারা অধিকৃত হয়, তথন বেনেসের 
প্রতিরোধের ধ্যানধারণার চেয়ে কমিউীনস্টদের ধারণা উন্নততর বলে প্রমাপিত 
হয়েছে। 


চেক ও শ্লোভাকদের অস্তিত্ব রক্ষা করা, জাতীয় মুক্তি ও প্রজাতন্ত্রের 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা কমিউনিস্টর! প্রধান কাজ বলে মনে করল। এই 
কর্তব্য পালনে তাদের অসংখ্য আত্মত্যাগ করতে হয়েছিল। হিটলারের বিরুদ্ধে 
ও দেশী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুকঠিন দিনগুলোতে প্রতিরোধের 
চুড়ান্ত শক্তি ছিল কমিউনিনস্টরা। তাঁদের রেকর্ড অস্রান রইল। নাৎসী 
আধিপত্য থেকে মুক্ত হলেই প্রাক-সিউনিক প্রজ্ঞাতন্ত্রের প্রধান শ্রেণী সংঘাত- 
1 গুলো দূর হয়ে যাবে, এই বিভ্রাস্তর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা কিন্ত 
তারা সর্বদাই খেয়াল রেখেছিল। তারা চেয়েছিল জনগণতন্ত্রের নতুন প্রগাতি- 
শীল নীতিসযুহের ভিত্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্র নবজন্ম লাভ করুক, 
তারা চেয়েছিল পূর্বতন পশ্চিম-ধেঁষা পররাষ্ট্রনীতির রূপ বদল হোক, কারণ এ 
থেকেই অতীতে মিউনিথ ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছিল । তারা চেয়েছিল মুক্ত 
প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রধানত চেকোশ্লোভাক-সোভিয়েত মৈত্রী পারস্পরিক 
সহযোগিতার চুক্তির ওপর নির্ভর করুক এবং যুদ্ধোত্তর সহযোগিতা ১১৪৩-এর 
১২ ভিসেম্বরে সম্পাদিত হয়েছিল । 
দেশে ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এ ধরনের মৌলিক অগ্রগতি লাভ করা 
? সহজ নয়, এটা অনুধাবন করে কমিডীনস্টরা প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করে 
জাতীয় মুক্তআন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার এবং আম্যান্ 
শ্রমজীবী জনতা ও প্রগতিশীল শক্তিগুলৌর সঙ্গে ব্যাপক শ্রেণীমৈত্রী গড়ে 
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তুলে অবস্থান করায়ত্ব করার সর্বপ্রকার প্রয়াস চালাল । এর ফলে তারা 
অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও তাদের মুক্ত দেশের লক্ষাযুখকে প্রভাবিত করতে সমর্থ . 
হয়েছিল। ' 3 
কমিউানস্টদের নেতৃত্বে শ্রামিকশ্রেণী ও ব্যাপক জনগণের বৈপ্লবিক কর্মের 4. 
তাৎপর্য ্লোভাক জাতীয় অভ্যুখানের সময় পারপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করল। 
এই অভ্যুখানের মধ্য দিয়েই জাতীয় ও গণতান্ত্রক বিপ্লব স্থচিত হল। 
বিপ্লবী সংস্থাগুলি- শ্লোভাক ন্যাশনাল কাউন্সিল, বিপ্লবী জাতীয় কমিটিসমূহ, . 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান কাউদ্সিলসমূহ প্রভৃতি বিদ্রোহী এলারায় তৎক্ষণাৎ গঠিত হল এবং 
. ক্ষমতা ও জনগণের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল। কমিউনিস্টদের একটানা _* 
উদ্যোগের ফলে এ বিপ্লবী সংস্থাগুলো এমন সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করল যেগুলো 
মুক্ত প্রজাতন্ত্র সংগঠিত করা সম্পর্কে অমজীবী জনগণের ধারণার সঙ্গে খাপ খায়। 
বোহেমিয়ার জাতীয় মুঁক্ত-আন্দোলনের সময়, বিশেষত ১৯৪৫-এর মে 
মাসে চেক জনগণের অভ্যুর্থানকালে এবং সোভিয়েতবাহিনী কর্তৃক .মুক্ত- 
করা অঞ্চলে অনুরূপ ধরনের বিপ্লবী সংস্থাগুাল তৈরি হল। বুর্জোয়াদের 
সামনে বিকল্প ছিল-_হয় এই সংস্থাগুলোকে ও তাদের অনুস্থত ব্যবস্থাগুলোকে 
স্বীকার করা, অথবা খোলাখুলিভাবে জনগণের অধিকাংশের স্বার্থমুহের ” 
বিরোধিতা করা। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও .শ্রেণীশক্িগাঁলর . 
ভারসাম্যের বাস্তব মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে রচিত পার্টির রণনীতি ও ' 
রণ-কৌশলের ফলে সরকারকে দেশাস্তরী সরকার সহ বুর্জোয়া মহলগুীল 
তাদের পূর্বতন অবস্থা থেকে সরে আসতে এবং জাতীর ও গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব চালাবার জন্য কমিউনিস্টদের সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য হল। 


কোসিক সরকারের কর্মস্থচী গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ৫ এরাঁগ্রল। 
ক্লেমেন্ট গোটওয়ান্ডের নেতৃত্বে পার্টিনেতৃত্ব এই কর্মসূচীর খসড়া তোর 
করে। জনগণের চাপে অকমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলগুলোও এটি গ্রহণ 
করে। এর মধ্য নিয়ে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারীয় কর্তব্যগুলো 
সম্পর্কে লেনিনের ধ্যানধারণাগুলোর স্থজনশীল অভিব্যক্তি ঘটল । সমভার - 
ভিত্তিতে চেক ও শ্লোভাকদের সাধারণ রাষ্ট্রে জাতীয়তার প্রশ্নের স্যায়নঙ্গত 
সমাধানের রাস্তা খুলে গেল! কর্মস্থচী ব্যাপক জনগণের এই গভীর বিশ্বাস 
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প্রকাশ করল যে. নতুন রাষ্ট্র ধাপে ধাপে এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক 
পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যার ফলে ক্রমশ সামাজিক হ্াঞ়ের সাজ ও সমাজ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রগতি সম্ভব হবে। চেক ও শ্লোভাকদের জাতীয় 
-ফ্রণ্টের প্রথম সরকার পবিত্র প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে কর্মসূচীর সমাপ্তি 
অংশে যে কথাগুলো বললেন তার মাঝেই গ্রহণযোগ্য পথনির্দেশ সংজ্ঞাবদ্ধ 
ছিল। সরকারের দেই ঘোষণাটি ছিল “যুক্ত প্রজাতন্ত্র ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠী- 
সমূহের সংকীর্ণ স্বার্থগুলোকে শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের ওপর 
প্রাধান্য বিস্তার করতে দেওয়া হবে ন!” 

_... চেকোশ্লোভাক বিপ্লবের এই জ্বরে চেকোষশ্নাভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির. 
রাজনৈতিক লাইনকে ক্লেমেন্ট গোটওয়াজ্ড এভাবে বললেন £ “আমাদের 
কর্মসূচী হচ্ছে জাতীয়। জাতীয় কর্মসুচী পুরণ সমাজতান্রক লক্ষ্য- 
সমুহ অর্জনের পূর্বশর্ত 1” পার্টিনেতৃত্ব “চেকোষ্লোভাক সমাজতন্ত্র বলে 
বিশেষ কোনো ধরন: ঘোষণা করেনি, বরং সুনির্দিষ্ট চেকোশ্লোভাক 
পরিস্থিতিতে ব্যাপক জাতীয় এঁক্যের জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে তারা সুসঙ্গত- 
ভাবে চেকোগ্লোভাঁকিয়ায় সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ তোর করল। 


এর প্রাথমিক পূর্বশর্ত হচ্ছে বিপ্লবী পার্টির অগ্রণী ভূমিকাকে গভীরতর ও 
. শক্তিশালী করা। মুক্তির অব্যবহিত পরে চেকোগ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট 
পার্টি তার কাজ দ্বিগুণ করল। এটি গণপার্টিরপে গঠন করা হল এবং 
যুদ্ধে বহু অভিজ্ঞ কর্মী হারানো সত্বেও পার্টির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটল ও শক্তি 
বেড়ে গেল।. রাজনৈতিক সচেতন শ্রমিকদের চুড়ান্ত সংখ্যাগারষ্ঠ অংশ 
পার্টিতে যোগ দিল এবং এই নতুন সভ্যদের নিয়ে একটি দৃঢ় ও বিশ্বস্ত 
কেন্দ্রস্থল তৈরি হল। বনু কৃষক ও বুদ্ধিজীবীও পার্টিতে যোগ দিল । 
১৯৪৬ সালের মার্চে পার্টির সভ্যসংখ্যা বেড়ে দাড়াল ১০ লক্ষ ।- 

অধিকাংশ জনগণকে পার্টিনীত্তির সপক্ষে জয় করতে, জাতীয় ও 
গণতীন্ত্রক বিপ্লব একটানী অর্জনের ক্তন্তা, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মেহনতি কৃষক, 
". বুদ্ধিজ্জীবী ও শহুরে মধ্যবিত্তদের এঁক্য সুদৃঢ় করতে কমিউনিস্টরা ধারাবাহিক 
ভাবে রাজনৈতব-সাংগঠানক, প্রচার ও বিক্ষোভের কান্ত চালিয়ে গেল। 
এই নীতির সাফল্য প্রকাশিত হল ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈত্তিক রূপান্তরের 
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মধ্য দিয়ে, বিশেষত কৃষিসংস্কারের প্রাথামক তর, ব্যাঙ্ক, বীমা, খনি ও 
অন্যান্য মুল শিল্প জাতীরকরণের মধ্যে। এতে বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক 
অবস্থান গুরুতরভাবে খর্ব হয়েছিল এবং ১৯৪৬ সালের জাতীয় গণপারষদ 


নির্বাচনে পার্টির ৩৮ শতাংশ ভোটলাভের মধ্য দিয়েও নীতির সাফল্য - 


'প্রমাপিত হল। ফলে সরকার, সংসদ ও জাতীয় কমিটিগুলোতে কমিউনিস্টরা 
তাদের অবস্থান যথেষ্ট জোরদার করতে পেরেছিল. চেকোষ্লোভাক কমিউনিস্ট 


পার্টি মনে করেছিল এই অনুকূল নির্বাচনী ফলাফল হল জাতীয় ও গণতাস্রক . 
বিপ্রবের কর্মসূচীতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনার প্রতি ' 


শ্রমজীবী জনগণের আস্থার প্রকাশ | 

কিন্ত কিছু কাল কেটে বাওয়ার পর এটা ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে গেল, 
যে শাক্তগুলো কোনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, তাঁরা এটাকে ভিন্নভাবে ও 
কখনও কখনও একেবারে উপ্টোভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগল । 

কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতৃত্ব এই ধারণা নিয়ে কাঙ্গ করতে লাগল ষে 
কোসিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কাঠামোগত পারিবর্তনগুলো ও পরবর্তীকালে স্জনশীল+ সরকারি 
কৰ্মস্কচীগুলি ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাবার ও পুঁজিবাদ থেকে সমাজ- 
তন্ত্রে উত্তরণের পদক্ষেপ মাত্র, কিন্ত কোনো মতেই পুরোপুরি তা সমাক্ততীন্তক 


বিপ্লব নয়। জাতীয় ও গণতান্তিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের - 


জন্য আরো ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়েছিল। অন্যদিকে, প্রোসিডেণ্ট বেনেসের 
নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়ারা বিশ্বাস করত ইতিমধ্যেই যে পাঁরবর্তনগুলে সাধিত 
হয়েছে তার চেয়ে বোশ তারা গ্রহণ করতে পারে না এবং এই ভিত্তিতে তারা এমন 
একটা ব্যবস্থা গড়তে চেষ্ট] করল যা অর্থহীন “স্ব-সামাজিকরণক্ষম গণতন্ত্রের 
'ল্লোগানের আড়ালে বুর্জোয়া গণতাস্তরিক ভাষ্য ‘স্বাভাবিকভাবে’ বিকশিত করবে । 
'অ-কমিউানিস্ট দলগুলোর কিছু ব্যাক্তি মনে করেছিলেন জনগণতন্ত্রী রাষ্ট্রে গৃহীত 
প্রাথমিক সামাভিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী নিদিষ্ট 
চেকোন্লোভাক ধ'চে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়। দু-দশক পরে ১৯৬৮তে দক্ষিণ- 
58৪৬ সালের নির্বাচনে ক্ষমতা প্রাপ্ত গোটওয়ান্ড সরকারের কর্মসূচীকে সৃজনশশল 
কর্মসৃচশ বলে নাম দেওয়া হয় ! অর্থনীতিকে পুনঃসঞ্জবিত করা ও নতুন সংবিধান 
রচনা করার জন্য প্রধানত ছ্িবার্ষিক পাঁরিকল্পন। গ্রহণ কর! হয়! 
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পন্থী সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদী শিবিরে তাদের রাজনৈতিতক অনুগামীদের 
মতো! তারা ১৯৪৫-এর পর উদ্ভুত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আদর্শ বে 
চালাতে চেষ্টা করেছিল এবং একে ‘চেকোশ্লোভাক সমাজতন্ত্রের মডেল বলে, 
. ভুলে ধরল, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শোষণকারী ক্ষেত্র সহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রের অস্তিত্বের ভিত্তিতে তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলোর বহুত্ব। 


একটা নির্দিষ্ট স্তর অবধি চেক ও শ্লোভাকদের জাতীয় ফ্রণ্ট গণ-সরকারকে: 
সাক্রিয় সমর্থন দান করে িয়েছিল। কোদিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে এটি গড়া 
হয়েছিল এবং ফ্যাসিজমের সঙ্গে যোগাযোগের কলঙ্ক নেই এমন সমস্ত পার্টির 
প্রতিনিধিদের এই ফ্রণ্টে স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট 
পার্টি এর প্রধান ও অগ্রণী শক্তি ছিল। চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পাটি 
কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে অনুস্থত জাতীয় ফ্রন্টের নীতি ব্যাপক অংশের জনগণের 
এক্য গড়ার পক্ষে, বিপ্লবের শাঁস্তিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে সাংবিধানিক সংগঠন- 
গুলি, সরকার ও অন্যান্য রাষ্ট্রধন্ত্র ব্যবহারের জন্য এবং বৈপ্লবিক গণনংগঠন ও. 
সর্বোপরি যুক্ত বৈপ্লবিক ট্ডে ইউনিয়নগুলির মাধ্যমে ব্যাপক জনগণকে গণতন্ত্র 
ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে টেনে আনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার রূপে কাজ 
করেছিল। | 


যাঁদও একই সময়ে নবগঠিত চেকোশ্রোভাক রাষ্ট্রের জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক 
চরিত্র রক্ষা করা ও তার অগ্রগতির জন্য একটি জটিল শ্রেণীসংগ্রাম চলছিল 1 
জাতীয় ফ্রন্টে নানান দ্বন্দের ফলে শ্রেণীশক্তিগুলোর মধ্যে এক্যসাধন ও পৃথকী- 
করণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বুর্জোয়াদের প্রাতানাধিরা ক্রমে ক্রমে 
বোহেমিয়ার ম্যাশনালিস্ট-সোশ্যালিস্ট এবং পিপল্স পার্টিগুলোতে এবং 
শ্লোভাকিয়ার ডেমোক্রাটিক পার্টিতে নেতৃত্ব দখল করার ফলে ১৯৪৫ সালে 
যাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছিল সেই পুরানে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর 
পক্ষে দেশের মধ্যে নতুন করে প্রবেশ করার পথ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং 
দেশের বেপ্লবিক প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছিল । 
প্রতিক্রিয়া! যেমন তার অবস্থানচ্যুত হতে শুরু করেছিল, সেই সঙ্গে তার 
প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাচ্ছিল । বিদেশী পুঁজির সাহায্যে এই শক্তি দেশের অর্থ 
নীতিতে বিশৃঙ্খলা স্ষ্টি করার প্রয়াস চালাচ্ছিল। অর্থনৈতিক পারিকল্পনা 
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ধ্বংস করতে, দ্বি-বার্ষিকী পাঁরকল্পনার সফল সমাপ্রিতে গ্রতিবন্ধকত। সৃষ্টি করতে. 


এবং যুদ্ধোত্বর পুনর্গঠন শুব্ধ করতে তারা প্রয়ানী হয়েছিল, কালোবাজারী, 
ফাটকা ভোগ্যপপ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বিপদ হসবে দেখ। দিয়েছিল । এমন কি 
১৯৪৭ সালে যে ভয়ঙ্কর খরা হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের নিজেদের 
স্বার্থে সেই খরাজনিত পরিস্থিতি ব্যবহার করতে চেয়েছিল সাহায্যকারী ও 
বিশ্বাসঘাতকদের দেশ থেকে বেঁটিয়ে বিদায় করার কাজে তারা বাধা দিয়েছিল 
এবং সরকার, সংসদ ও জাতীয় কমিটিগুলোর কাজ তারা ক্ষতিগ্রস্ত করছিল । 
প্রতিক্রিয়ার অস্তর্ধাতমূলক কাজকর্সই বিপ্রবী অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল । 
১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী অন্যান্য বিপ্লবগুলোর ক্ষেত্রে ছুটি 
ভিন্নমুখী রাস্তার সান্ধিস্থলে পৌছানোর নির্দিষ্ট বৌঁকের ঘটনাটি কেন ঘটছে 
এাতহাসিকেরা আজ পর্যস্ত তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি । দেখা যাচ্ছে হয় ভার 
সমাজতান্ত্রক বিপ্লবে উত্তরণের মাধ্যমে তাদের অজিত গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলো 
সংহত করছে এবং তার আরো বিকাশ ঘটাচ্ছে অথবা তারা এই. পরিবর্তন 
অর্জনে বার্থ হচ্ছে এবং বৈপ্লবিক জোয়ারের জায়গায় প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ড 
আক্রমণ এবং কখনো কখনো! ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটছে। 


আমাদের মতে চেকোশ্লোভাকিয়ার অভিজ্ঞতার স্থায়ী তাৎপর্য এখানেই যে", 
বিপ্লবের প্রথম স্তর অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পর্যায়ের সুফলগুলো স্মাক্রতন্ত্রের দিকে ? 


অগ্রগতির পথ প্রস্তুত করেছে। যে জরুরীকালীন রাজনোত্তিক ও রাষ্ট্রবাবস্থায় 
শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের একাংশ সরকারে অংশগ্রহণ করে, তা সফল 
সমাজতন্ত্র নয়, তাকে যুক্তির দিক থেকেও সফল সমাজতন্ত্র বলা যায় না। এই 
ব্যবস্থা আরো শ্রেণীসংগ্রামের এবং বিপ্লবী ও প্রাত-বিপ্রবী উভয় বধ শাক্তি- 
সমূহের গঠনের টভিত্তিন্তে পরিণত হয়। 


- যদিও এই বিষয়টির ওপর অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন যে প্রথম: 


চেকোগ্লোভাক প্রজাতন্ত্রে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলক লড়াইয়ের ফলে 


পুঁজিপতিশ্রেণী বিভক্ত ছিল, দখলের সময়ে বুর্জোয়াদের একাংশ ছিল ৭) 


ফ্যাসিবাদের পক্ষে এবং অন্য অংশটি তার বিরুদ্ধে ছিল, কিন্ত জাতীয় ও 


থণভান্তক-বিপ্রবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের বিভেদ ভুলে গ্রিয়ে- 
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জনগণের. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা অস্তর্থাত চালাচ্ছে সেই শক্তির 
সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যািস্ট ও সংস্কারবাদীদের সমর্থন 
_ আদায়ের চেষ্টা করেছিল । তাদের লক্ষ্য ছিল অসিকশ্রেণীর সাধারণ 
২. কর্দীদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করা, কমিউিস্টদের বিচ্ছিন্ন করা এবং রাষ্ট্রহ্ষমতা 
“. পুনৰ্দখল কর! । 
যুদ্ধোত্তর সময়ে প্রথম দিকের বছরগুলোতে আমাদের অভিজ্ঞতা 
ইতিমধ্যেই মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্বের যাথার্থ্য পুনঃ প্রমাণ করেছে যে প্রতিটি 
প্রকৃত বিপ্লবকেই প্রত্ত-বিপ্রব ও পুরানে৷ ব্যবস্থা যারা টিকিয়ে রাখতে 

+ চায় সেই শোষকশ্রেণীর দীর্ঘ, কঠিন ও আপ্রাণ প্রতিরোধের সম্মুখীন 

হতে হয়। 

সুতরাং চেকোষঙ্লোভাক বিপ্লবের পর্যালোচনা থেকে উদ্ভুত সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ 
অন্যতম সিদ্ধান্ত হচ্ছেঃ শ্রমজীবীত্রেণী তথা রাষ্ট্র ও জাতীয় স্বার্থ সমূহ থেকে 
ছস্তর ব্যবধান যুক্ত স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত বুর্জোয়াদের সমগ্র অংশের 
প্রাতীক্রয়াশীল প্রতিরোধের দিকে স্বাভাবিক ও অনিনবার্ধ গতি । 

এত্তিহািক সত্য প্রকাশ করতে হলে একথাই বলতে হয় ষে 

' চেকোগ্লোভাক কমিউনিনস্টরা এই সম্ভাবনা আগেই বুঝতে পেরেছিল। তার! 
একথা খুব ভালো করেই জানত যে শুধুমাত্র শ্রীমকশ্রেণীর অবস্থান ও কাজ- 
" কর্মের ওপরেই সমাজতন্ত্র উত্তরণ শাস্তিপূর্ণ হবে কি না-হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে না, দেশের পুঁজিবাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কি হবে তার ওপরেও তা 
নির্ভরশীল । তারা তাদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার -ওপর নির্ভর করে, যা তাদের 
এই শিক্ষা দেয় ষে প্রতিক্রিয়া ও প্রতি-বিপ্লবের ক্ষমতা বৃদ্ধি নিক্ষিয়ভাবে দেখা 
অনুচিত । দেশের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির নেতৃত্বদানকারী কমিউনিস্টরা প্রতি- 
আক্রমণ হেনেছিল এবং রাজনৈতিকভাবেং বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীদ শক্তিকে 
বিচ্ছিন্ন করার জম্যে জাতি আঁধকাংশের আস্থা অর্জন কল্পে শ্লোগান নির্ণয় 
করেছিল। 

_ ২ ১৯৪৭ সালের জানুয়ার মাসে চেকোল্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির সভায় এই শ্লোগান ব্যাখ্যাকালে ক্লেমেন্ট গেটিওয়ান্ড যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন তা হল অস্ট্রো-মার্কসীয় ঝেশকের দঞে এই ক্পোগানের কোনো মিল 
নাই--যাতে বল! হত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হবে এবং তাহলেই 


৫১৯ 


আধিকন্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির এজাতীয় কোনো মোহ ছিল ন] 
যে জয় সহজ হবে কিংবা তা আপনা থেকেই এসে হাজির হবে । ১৯৪৭ সালের 
শেষার্ধে একথা পরিফীরভাবে বোঝা গিয়েছিল চেকোশ্লোভাকিয়ায় শ্রেণী ও 
রাজনৈতিক সংগ্রামের সংকট ঘনিয়ে আসছে! কে জয়লাভ করবে 1'-এর 
ওপর সমাজের আরো] অগ্রগতি নির্ভর করছে । কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী মানুষ জয়লাভ করে জনগণের . গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে 
এক্যবন্ধ করার মাধ্যমে তাকে সমাজতন্ত্রের পথে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে__না__ 
সংস্কারবাদীদের সমর্থনে বুর্ধোয়ারা তাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ জয়লাভ 
করবে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তন করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
পুনরায় কায়েম করতে সক্ষম হবে। 

তিন দশক ধরে বুর্জোয়া প্রচারে ফেব্রুয়ারির 'খটনাবলী কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র 
বলে ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। কিন্তু ভিতরের ঘটনাবলী আমাদের বিপরীত কথা 
বলে। হ্যা, সত্যিই এটা ষড়যন্ত্র, কিন্ত সে ষড়যন্ত্র কমিউনিস্টরা করেনি, প্রতি- 
বিপ্লবী বুজেণয়ারাই সেই ষড়যন্ত্র করেছিল । ১৯৪৮ পালে নির্বাচনের প্রস্ততি- 
কালে কমিউনিস্টরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আইন-কান্থন এবং প্রজাতন্ত্রের 
অভ্যন্তরীণ জীবন-যাত্রায় প্রচলিত গণতান্ত্রিক মান রক্ষা করেছিল। এছাড়া 
নির্বাচনী প্রচারে তাদের নীতি ব্যাখ্যাকালে ৯৯৪৭ সালের নভেম্বর .মাসে অনুষ্ঠিত 


পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ক্লেমেন্ট গোটওয়ান্ড যে বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন ১ 


কমিউানিস্টরা তার থেকে অগ্রসর হয়েছিল। এই সভায় গোটওয়ান্ড প্রস্তাব 
করেছিলেন চেকোষ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীতালিকা এমনভাবে 
তৈরি করতে হবে যাতে সবচেয়ে ব্যাপক ভিত্তি গঠন এবং শহর ও গ্রামের 
সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের সমর্থন আদায় করা সম্ভব হয়। “পার্টির 


“স্িয়ায় স্বর্গ নেমে আসবে ৷ তানি বলেন, “এই জাতীয় “শতকরা হিপাবের 
রাজনশতি” আমরা করি না এবং সত্য কথা বলতে কি একথা মাথায় রেখে জাতির 
অধিকাংশ সমর্থন আদায়ের কথা আমর! বলিনা । প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সক্রিয় 
সংগ্রাম অধিকতর অবস্থান দখল, আর্জত অবস্থানসমূহ সংহত কর! এবং শত্রুকে পিছু 
হটতে বাধ্য করাই আমাদের রাজনীতিকে গোটওয়াল্ড, সিপসি, ভল্যুম, ১৩, প্রাগ, 
১৯৫৭, পৃ-২৯২ ! - 
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বন্ধন অতিক্রম করে প্রকৃত অর্থে-সমস্ত প্রগতিশীল ও গণ্তান্ত্রক শক্তিকে যুক্ত 
করতে পারে” এমন প্রার্থীতালিকা তৈরি করতে হবে 1 

“সমস্ত- পার্টির * বামপন্থীদের তালিকাবন্ধ করতে কমিউনিস্টরা সক্ষম 
হয়েছিল৷” ( কে গোটওয়াল্ড, স্পাইসি, ১৪ ভলিউম, প্রাগ, ১৯৫৮ পৃষ্ঠা- 
১৯২)। শ্লোভাক ডেমোক্রাটিক পার্টির তদানীস্তন চেয়ারম্যান এবং সেই সময়ে 
গঠিত কমিউনিস্টবিরোধী ব্লকের অন্যতম নেত জে লেট্রিএর কথায় যার সত্যতা 
স্বীকৃত হয়েছে তাহল এই পরিস্থিতির ফলে «“অ-কমিউনিস্টদের সামনে যে বিকল্প 
রইল তা হচ্ছে- হয় এই প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া, সরকারি সংকট স্ষ্টিতে 


_-_ উত্তেজনা যোগানে! এবং নতুন সংসদীয় নির্বাচন দাবি করা, অথবা “সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


অর্জনের জন্যে কমিউনিস্টদের প্রস্তাত চালাতে দেওয়া । অ-কমিউনিস্টর! 
সরকারি সঙ্কট স্থষ্টি করার বিকল্প পথই হেছে নিয়োছিল।” ( জে লেত্রিচ, 
আধুনিক শ্লোভাকিয়ার ইতিহাস, নিউইয়র্ক, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা-২৫৭) 

কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সরকারের মধ্যে কমিউনিস্টবিরোধী 
রকের প্রতিনিধিত্বকারী ১২ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করে সরকারি সঙ্কট সৃষ্টি 
করলে, যা পরে দেশব্যাপী এক রাজনৈতিক সঙ্কট স্থ্টি করে, চেকোগ্লো- 
ভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশের সাধারণ মাহুয এঁক্যবদ্ধ ও দৃঢ় 
সংগ্রাম চালিয়ে তার সমুচিত জবাব দিয়েছিল । জনগণের বিপুল অংশের 
বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে ধন্যবাদ । সরকারে বুর্জোয়াদের যে অংশ ছিল অবশেষে 
তা তারা হাঁরিয়েছিল এবং তাদের রাজনৈতিক' দলগুলো ভেঙে গিয়েছিল । 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রাঁবকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মাহয প্রজাতন্ত্রের সমস্ত 
ক্ষমতা দখল করেছিল । 

এছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয চেকোল্লোভাকিয়ার কমিউ- 
নিস্ট পার্টির পাঁরপূর্ণ আকাঙ্ফা অনুযায়ী ক্ষমতাদখল এবং সমাজতন্ত্রের পথ 
যুক্ত করার প্রশ্নটির চূড়ান্ত সমাধান শাত্তিপূর্ণ উপায়েই ঘটেছিল । 

১৯৪৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ওল্ড টাউন স্কোয়ারের এক সভায় ক্লেমেন্ট 
গোটওয়ান্ড বলেছিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি “শহর ও গ্রামের 
শ্রমজীবী মামুষের সকল অংশের প্রাতানিধিত্বকারী ব্যাপক জাতীয় ফ্রণ্টের ওপর 
ভিত্তি করে সংসদে গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক উপায়ে সংকটের সমাধান 


করতে চেয়েছিল ৷” (কে গেটওয়াল্ড, স্পাইসি, ১৪ ভলিউম, ৃষ্ঠা-২৫২, পরাগ, 


'৫৮) ৯১৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনাবলী থেকে পার্টি যে অভিজ্ঞতা অর্জন এ 


করেছিল তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর সঙ্গে নিঃসন্দেহে এটি সম্পর্কযুক্ত ৷ 
চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি পরিকল্পিত ও অনুস্থত শাত্তিপূর্ণ পথটি 
তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের পথ এবং একটি বৈপ্লবিক পথ।' 


দেশের শ্রেণীশাক্তিসমূহের ভারসাম্যের কথা মাথায় রেখে, নতুন ঘটনাবলী: 


এবং ঝোঁক সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে, তার রাজনৈতিক লাইন পরিষ্কার- 
ভাবে ব্যাখ্যা করে এবং কৈপ্পাবিক প্রক্রিয়ার গাঁত ও গঠন নির্ণয় করে পার্টি 
মার্কদীয়-লেনিনীয় অবস্থান থেকে সর্বদা প্রত্যেকটি ঘটনার গতিপথ পর্যালোচনা 
করেছে । ফলে ১১৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে সংকট স্থষ্টি করা হয়েছিল 
তা পার্টিকে হতচকিত করে ফেলতে পারেনি । ূ্‌ 

জনগণের নেতৃত্ব দিতে সে যে পূর্ণ সক্ষম চুড়ান্ত মুহুর্তে পার্টি তার প্রমাণ 
দিয়েছিল। পার্টি  শ্রমিকশ্রেপশী ও তার সহযোগীদের সজাগ থাকতে 
এবং সাধারণ ধর্মঘটসহ যে কোনো ধরনের রাজনৈতিফ সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত 
থাকার আহ্বান জানিয়েছিল । শ্রেণী প্রত্যাঘাত এবং শ্রাঁমক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী 
ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পক্ষে নতুন নতুন দাবি উপস্থিত করে বুর্জোয়া 


উত্তেজনার জবাব দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে 


অনুষ্ঠিত কারখানা পর্যদগ্ডলোর কংগ্রেসে এবং পরবর্তীকালে কৃষক কমিশনের 
কংগ্রেসে এই দাবিগুলো অনুমোদিত হয়েছিল । 

কমিউনিস্ট পার্টি ও রাজধানী এবং আঞ্ধীলক স্তরে গণসংগঠন, এবং 
রাষ্ট্রীয় পর্যদগুলোতে বিভিন্ন পার্টির মধ্যেকার প্রগতিশীল শক্তিসমূহের উদ্যোগে 
গঠিত জাতীয় ফ্রণ্টের সংগ্রম-কম্টিগুলো প্রতিবিপ্রব স্তব্ধ করে দিয়েছিল । সেই 
সময়কার জাতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী লুদভিক স্বোবোদাকে ধন্যবাদ । তার কাজের 
ফলে জনগণতন্ত্রের শত্রুরা নিজ বার্থে সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করতে পারেনি, 
যদিও এক্ষেত্রে তাদের জিছুটা সমর্থন ছিল। জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত জাতীয় 
নিরাপত্তা বাহিনীর পরীক্ষিত সদস্যরা বৈপ্লবিক প্রয়োজন উর্ধে তুলে ধরেছিল। 
সশস্ত্র শক্তিকে কাজে লাগনোর উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়ার সকল বাসনা দূর করতে 
আমকদের সিলিশিয়া--সশস্ত্র শ্ামকশ্রেণী-সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল । 
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ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি লেনিনের বক্তব্যের সুদূরপ্রসারী 
প্রজ্ঞার স্বীকৃতি যুগিয়েছিল। লেনিন বলেছিলেন, একটি বিপ্লবী পার্টিকে 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের সমন্ত ধরন ও প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে হবে এবং সমস্ত 
'আদবকায়দা দূর করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটি সমাজ গঠনের স্থলে অপরটি 
প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পার্টির প্রস্তুত থাকা উচিত। সারির 
ওয়ার্কস, ৩১ ভলিউম, পৃষ্ঠা-৯৬ দেখুন )। 

সমাজতন্তে উত্তয়ণে নানান পদ্ধতির কথা এবং এই উপায়ে যে বিবিধ 
ফলাফল অর্জন করা গিয়েছে তার কথা ইতিহাস নিবদ্ধ করেছে। শাস্তিপুর্ণ 


৮ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিরোধী প্রবক্তারা যে যুক্তি দেখায় 


চেকোশ্রোভাকিয়ার বিপ্লবী অভিজ্ঞতা তাদের প্রত্যেকটির অসারত্ব প্রমাণ 
করেছে । একই সঙ্গে উক্ত ঘটনা একথাও প্রমাণ করেছে যে এই রাস্তাও চরম 
নয়। ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে পার্টি 
শ্রেণীসংগ্রামের নির্দিষ্ট গতি ও শক্তিসমূহের ভারসাম্য মূল্যায়ন করতে সক্ষম 
টির নিহিত 
তন্ত্র শান্তিপূর্ণ উত্তরণ সম্ভব ৷ রর 
এই সঙ্গে রণনীতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পার্টিকে ব্যাপকতর 
* জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে -এবং সংগ্রামের নানান বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া ও 
ধরন কাজে লাগনোর মতো উপযোগী পরিস্থিতি গড়ে তুলতে হবে । আরকি 
উপাদান ফেব্রুয়ারি ঘটনাবলীর শাস্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব করে তুলেছিল ? 
অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহের অন্যতম হচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও 
গণসংগঠনগুলোর দ্বারা স্বীকৃত এবং বৈপ্লবিক কর্মসূচীর ওপর ভিত্তি করে 
চেকোগশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপক জাতীয় ফ্রন্টের নীতি । যারা 
জাতীয় ফ্রণ্টের কর্মন্ূচীর পক্ষে দ্রাড়িয়েছিল এবং তাকে কার্যকর করতে সাহায্য 
করেছিল তারা সবাই কসিউনিস্ট পার্টির মিত্র । I 
ব্যাপক জনগণ এবং তাদের সংগঠনসমূহে, বিশেষ করে বৈপ্লবিক 
টেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পার্টির কাজের সঙ্গে পার্টি যেখানে নেতৃস্থানীয় 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে পার্টির কাজকে 
যুক্ত করা হচ্ছে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর ফলে "দাঁবিপুরণের 


৬৫ 


জন্যে এবং সামনের বৈপ্লাবক কাজগুলো বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে পার্টির 
পক্ষে ‘ওপর’ ও ‘নিচের’ তলা থেকে চাপ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। 

প্রজাতন্ত্ে নতুন শক্তি যোগানোর কাজে এবং তাকে গড়ে তোলার 
ব্যাপারে পার্টির স্জনশীল কাজ আরো একটি উপাদান। বস্তুত এটা হল 
, জনগণ ও দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়. প্রয়োজনসমূহ যোগানকারী স্থজনশীল 
কার্মন্চীর বাস্তবারন। এর ফলে শ্রেণী-রাজনৈতিক শক্তিগুলোর পুনর্গঠন 
ঘটছিল এবং প্রতিক্রিয়া ক্রমশ আরো আরো বেশি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ছিল । - 


বর্তায় যে জাতীয় ও গতািক নাৰদ বিরোধী ও তা জন- + 
সাধারণের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে পার্টির অক্লান্ত কাজ আর একটি 
উপাদান। . পার্টি খুব ভালো করেই জানত বুর্জোয়ারা স্বেচ্ছায় তাদের 
রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থান পরিত্যাগ করবে না ৷. 

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আইনসম্মত উপায়ে শ্রামকশ্রেণী সুবিধা 
ছাড়তে বুর্জোয়াকে বাধ্য করেছিল এবং তার পশ্চাদপসরণ ঘটিয়েছিল । 

- এই সাফল্যের অপর উপাদান হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে . 
গ্রীতিপূর্ণ ও গঠনমূলক সম্পর্কের অভিমুখী পররাষ্ট্রনীতিতে অবিচলিত 
আস্থা। চেকোঙ্লোতাকিরার মুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধুমাত্র যে চূড়ান্ত > 
ভূমিকা পালন করেছে তাই নয়, আস্তর্জাঁতিক সাম্রাজ্যবাদ যখন এই নবগঠিত 
গ্রজাতন্ত্রটিকে অর্থনৈতিকভাবে গলা টিপে মারার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছিল 
সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন চেকোস্্লোভাকিয়াকে ভ্রাতৃপ্রতিম সাহায্য 
দিয়েছিল । চেকোষশ্রোভরু প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে 
দানাশত্য, তারা শিল্পের জন্যে কাচামাল এবং সোভিয়েত বাজারে প্রবেশ করার 
জন্তে অনুমতি পেয়েছিল। এর ফলে আস্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় 
বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক অবরোধের ষড়যন্ত্র বিকল হয়ে [গয়োছিল। | 
আমাদের দেশের, ওপর €সাভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তিদানকারী মিশনের = 
এবং আমাদের ছু-টি দেশের মধ্যে মৈত্রীর প্রভাবের যে কোনো বাস্তব মূল্যায়ন 
শবপ্রব রপ্তানী করার" ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সক্ষম হরে । প্রতিটি সামাজিক 
বিপ্লব কোন দমাজের, তার অভ্যন্তরীণ কাঠামোর, বস্তুগত অসংগতি থেকে 


$৬ 


AS 


উদ্ভুত হয়ে থাকে এবং তার অভ্যন্তরীণ বৈপ্লাবক শক্তিসমূহের পাঁরপকতার 
ওপর ওঁ বিপ্লবের সাফল্য নির্ভরশীল!” কিন্তু এটাও অবিসংবাদিত ঘটনা 
যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব এবং তার সামর্থ্য, সে দেশের সঙ্গে 
টু আমাদের মৈত্রীর সম্পর্ক চেকোষ্লোভাঁকিয়ার বৈপ্লাবক প্রক্রিয়ার শাত্তিপুর্ণ 
উত্তরণ এবং 'দেশী প্রতিক্রিয়ার সমর্থনে বিদেশী হস্তক্ষেপের অস্ভাবনা উৎখাত 
করার পক্ষে অনুকূল বহির্দেশীয় পাঁরস্থিতি স্থষ্টিতে সাহায্য করেছিল। 


আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট এবং শ্রমজীবী মাহৃষের আন্দোলনে এঁক্য 
আমাদের এই কাজে বিরাট সাহায্য করেছিল । 


1২. ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলীর সাফল্যের ৩০তম বাধিকী প্রসঙ্গে শরসিস্রেণী 
তথা শ্রমজীবী জনগণের বৈপ্লাবক অগ্রবর্তী বাহিনী চেকোষ্লোভাকিয়ার 
কমিউনিস্ট পার্টির আবিচালিতভাবে জাতীয় ও গণতান্তরক আন্দোলন 
পরিচালনা এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ও তার গঠনের কাজে পররপকতার ওপর 
গুরুত্ব আরোপ যুক্তিসংগত এবং তা এতিহা?সকভাবে সত্যও বটে। 

ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলীর দ্বারা যে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল সেই অধ্যায় 
(ফেব্রুরারির আগে এবং সেই সময়কার রাজনৈতিক সংগ্রামে ঠিক যে রকম 

) পার্টির মুখ্য ভূমিকা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যের প্রধান নিশ্চয়তা 
চুড়ান্ত পূর্বশর্ত হিসাবে কাজ করেছিল | গত তিন দশকে মার্কসীয়-লেনিনীয় 
অগ্রগামী বাহিনীর ভূমিকার ক্রম-বৃদ্ধি এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে 
সমাজতাস্ত্রক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ আইন । 


যেমন ফেব্রুয়ারির সাফল্যের জম্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার নিদিষ্ট অবস্থায় 
সর্বহারা বিপ্লবের ক্ষেত্রে মার্কপবাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্তগুলোর স্থজনশীল 
প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ঠিক সেইরকম সমাজতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে তোলার 
" সময় এবং পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন কল্পে আমাদের লক্ষ্য- 
পূরণে সর্বাধিক কার্যকর ও নির্দিষ্ট পথনিণয় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । সোভিয়েত 
“ ইউনিয়নের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এবং চেকোন্লোভািয়ার জাতীয় 
“বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি মাথায় রেখে পার্টি সমাক্ততান্তিক সমাজগঠনের সাধারণ 
নীতিগুলো! থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, যেমন £ অরমিকশ্রেণী এবং কাউন্ট 


৫8 


f 


পার্টির মুখ্য ভূমিক! ; উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহের ওপর সমাভতান্তক রাষ্ট্রীয় 
মালিকানা এবং অর্থনীতির পরিকল্পিত পাঁরচালন ব্যবস্থার নীতিসমূহ ৷ ্ 

' মার্কসীয়-লোনিনীয় আদর্শ এবং জনসাধারণ কর্তৃক তা আত্বীকরণ ; , 
সর্বহারার আত্তর্জাতিকতাবাদের নীতিসমূহ এবং তাদের ধারাবাহিক প্রয়োগ, 4 
বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাঞ্জতাত্তরিক দেশের সঙ্গে 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নীতিসমূহের প্রয়োগ, এই সব দেশে এই নীতিসমূহ বিভিন্ন 
দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের পার্টিগুলোর মধ্যে সম্পর্কের মান থেকে ছুটি 
রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে সম্পর্কের মানে বিকশিত হয়েছে । 


১৯৬৮৬৯ সালের পার্টি ও সমাজের মধ্যেকার সঞ্চট হচ্ছে এই আইনগুলো “. 
অবহেলা করার লক্ষণীয় প্রমাণ, দেশকে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্তর-বিরোধী.শক্তি- ১ 
সমূহের আক্রমণের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। এর ফলে সমান্তান্ত্রক সমাজ- 
গঠনের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং বৈপ্লবিক সাফল্যসমূহ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা 
স্থাষ্টি হয়। যদিও পার্টি এই বিপদ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়োছল। 


চেকোষ্লোভািয়ার জনজীবনে যে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
পরিবর্তন হয়েছিল আমাদের ইতিহাসে তা ছিল অভূতপূর্ব । সমাজতন্ত্র গঠন- 
কালে যে অসুবিধা, ক্রটিবিচুতি এবং ভুল হয়েছে তা সত্বেও গত দশকের 
দেশের সাফল্যের সঙ্গে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাধীন চেকোগ্রোভাকিয়ার অগ্রগতি, 
এবং ধনতান্ত্রক দুনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি তুলন! করলে সমাজতন্ত্রের আদর্শ 
গত, রাজনৈতিক. নৈতিক ও বৈষয়িক সুবিধা এবং শাক্ত বিশেষভাবে প্রকাশ 
পেয়ে থাকে৷ | f 

নচল অর্থনৈতিক সগ্রগত চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থান শক্তিশালী করে 
তুলেছিল। শ্লোভাকিয়ায় শিল্পায়ন এবং একটি পিছিয়ে পড়া কৃষি-নর্ভর 
অঞ্চল থেকে শিল্পান্নত অঞ্চলে পরিবর্তন দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি 
করেছিল এবং চেকোগ্লেভাক রাষ্ট্রের এক্য সুদৃঢ় করে তুলেছিল । f 

বৃহদায়তন সমাজ্তাত্তিক খামার গড়ে ওঠার ফলে, সমবায়িক কৃষকদের _, 
, একটি নতুন শ্রেণী গড়ে উঠেছে। সমাজের সামাজিক কাঠামোর পাঁরবর্তন * 
ঘটেছে । সমাজতন্ত্রের অধীনে শ্রমজীবী জনগণ অধিকতর সামাজিক নিরাপত্বা- 
বোধ অনুভব করছে । দেশ থেকে বেকারির অবসান ঘটেছে । কাজের অধিকার 
১ 


নিশ্চিত করা হয়েছে। সকলের জন্যে চিকিৎসা বিষয়ক ব্যাপক সাহায্য 
নিশ্চিত করা গিয়েছে এবং বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গিয়েছে। 
সমাজের সকল শ্রেণী ও স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেকগুণ উন্নত 


₹ হয়েছে। সাংস্ক তিক মৃল্যবোধে সর্ব সাধারণের প্রবেশাধিকার শিক্ষা ও 


সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব জোয়ার স্থষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের সফল অগ্রগাতি 
সম্ভব হয়েছে। জনগণের সামাজিক কার্যকলাপের পরি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । 

ইউ এস এস আর এবং অন্তান্যসমাঙ্রতাত্িকদেশের মতে; চেঝো শ্লোভাকিয়ার 
অভিজ্ঞতাও 'হচ্ছে যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে এবং সমাজতান্ত্রিক 
বিকাশের পথে কিছুটা অগ্রগতি অর্জনের দ্বারা সরাসরি সামাবাদে উত্তরণ 
কার্যকর করা সম্ভব নয়। এঁতিহাসকভাবে অনিবার্য এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ 
ধাপ- উন্নত সমাজতান্তক সমাজগঠনের মুখোমৃখি আমাদেরকেও হতে হয়েছে । 
এই পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিটি দিকের সার্বিক অগ্রগতি ও চািতার্থতা 
প্রয়োজন ।' যার মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র আরো বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে, 
তার সুবিধাসমূহের সর্বাঙগীণ প্রকাশ ঘটাতে এবং তার বৈষয়িক আইন ও নীতি- 
সমূহের প্রকাশ ঘটাতে হবে । 

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের দেশের শ্রমজীবী মাহুষ এ কথা 
বাস্তবে প্রমাণ করতে পেরেছে যে পুঁছ্দিপতিদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে তার! 
সমস্যা সামলাতে পারে এবং তার সমাধান ঘটাতে পারে। সাম্প্রতিককালেও 
তারা এ বিষয়ে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে । 
চেকোশ্রোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে একথা সঠিকভাবেই 
উল্লেখ করা হয়েছে যে পার্টির ইর্তিহাসে এবং সমাজতান্ত্রক কাঠামো গঠনের 
সমগ্র ইতিহাসে এটি সবচেয়ে ফলদায়ক'এবং সাফল্যজনক যুগ । 

চেকোস্্োভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক 
এবং চোকোন্লোভাক গ্রজতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি গুস্তাভ হুসাক পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে 
উল্লেখ করেছেন যে, “চতুর্দশ কংগ্রেসের পর থেকে যে সাফল্যজনক অগ্রগতি 
ঘটেছে তা প্রমাণ করে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারার আস্তর্জীতিতকতা- 
বাদের ওপর নির্ভর করে পার্টি যখন তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, 


জনগণের সঙ্গে যখন তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে এবং যখন অবিচলিত, 


৫৯ 


এক্যবদ্ধ ও যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা পার্টি পরিচালিত হয় একমাত্র তখনই পার্টি 
তার এতিহাসিক ভূমিকা গ্রতিপালনে সক্ষম হয়। আমাদের দেশের অগ্রগতি 
সম্ভব হয়েছে। এর ক্ষন্যৈ পার্টির অস্তঃস্থিত শক্তি, তার এক্য এবং যোগ্যতাকে 
ধন্যবাদ, এর মার্কসীয়-লেনিনীয় চরিত্র ও সমাজে তার শক্তিশালী মুখ্য 
ভূমিকাকেও ধন্যবাদ ।” সফল ফেব্যয়ারি ঘটনাবলী অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় 
বিষয়ের মধ্যে এটি অন্যতম ৷. 

১ ১৯৪৮সালের TE রও লিজা 
সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আত্তর্জাতিক তাৎপর্যের অন্যতম 
নজির । চেকোগ্লোভাক পরিস্থিতিতে যা পুনরায় জন্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে 


বিপ্লরের সেই লেনিনীয় প্র একটি যুক্তিপূর্ণ ধারাবাহিকতা এর দ্বারা সুচিত : 


হয়েছে। এই সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অনুস্থত নীতির 
যথার্থতার প্রমাণও দিচ্ছে এই ঘটনা-। পার্টি উন্নত সমাজতান্্ক সমাজ- 
গঠনের পথে নির্দিষ্ট সমস্াগুলো সমাধানের দ্বারা এবং বিশ্বব্যাপী শাস্তি, প্রগতি 
ও সমাজতন্ত্রের ওঁতিহাসিক জয়যাত্রায় অবদান স্থস্টি করে এই বিপ্লবী তত্বকে 
ধারাবাহিকভাবে এবং স্থজনদশীল উপায়ে অনুসরণ করে চলেছে। 


হি 


Lo) 
: 
॥ 


আমরা কম়িউনিস্টদের সঙ্গে কন 


এনে আমাদের চলতি সিরিজে, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত 

. পতুীজ যুব-কাঁমউনিস্টদের বিবৃতি আমরা এখানে প্রকাশ 

" করাছি। আমাদের পত্রিকার সাংবাদিকরা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করেছেন। এপ্রিলের সাফল্যগাঁল এগিয়ে নিয়ে চল 

এই শ্লোগান দিয়ে ১৯৭৭ সালের আগস্ট থেকে কমিউনিস্ট পার্টি 

নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নিজের কমিবাহিনীকে শক্তিশালী করার 

আঁভষান চাঁিয়েছে। এ বছরের শেষে ২০০০০ বেশি নতুন 

সদস্তপদ দিয়েছে। অতীতের মতো তাদের অনেকেই যুব 

কমিউনিস্ট লীগ (ওয়াই সি এল ) এবং কমিউনিস্ট ছাত্রদের 
ইউনিয়নের ( ইউ সি এস) মধ্য দিয়ে এসেছে ।- 

আমাদের সংবাদদাতারা ওয়াই সি এল নেতা হোৱাসিও কুফিনোর 

ৃ সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেছেন । তিনি পতু গীজ কমিউনিস্ট পার্টির 

“কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য । তরুণরা কী কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন, 

্ কভারে তা করছেন এবং কিভাবে তার। পার্টিতে এসেছেন 

এ বিষ্য়ে হোৱাসিও বচফিনোত্র মন্তব্কে আমরা ভূমিকা 

হিসাবে দিয়েছি। 


২৫শে এপ্রিলের পরে গণতান্ত্রিক, বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন মেহনতী যুবদের 

এক আন্দোলন শুরু হয় । বিভিন্ন'রাজনৈতিক মতামতসম্পন্ন তরুণদের এক্যবদ্ধ 
আন্দোলন ছিল এটি । কমিউনিস্ট প্রভাবই প্রধান ছিল । কমিউনিস্ট ভাব- 
ধারায় বিশ্বাসীর সংখ্যা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সক্রিয় সংগ্রামে অংশগ্রহণকামীদের 

- সংখা! দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাই বাস্তব জীবনের চাপে ওয়াই সি এল প্রতিষ্ঠা 


' ৯. জানুয়ারি, মার্চ, মে, জুলাই এবং নভেম্বর ১৯৭৭ - এবং জানুয়ারি ১১৭৮-র ডবলিউ এম 
আর দ্রষ্টব্য । 


৬১ 


প্রয়োজনীয় ও সম্ভব হয়ে উঠল | ১৯৭৫-এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত যুবদের জাতীয় 
সভায় এর প্রতিষ্ঠা হল। তিন মাস পরে তার সদস্য হল ৬,০০০, প্রথম 
বাষিকীতে ১২,০০০ এবং ভার প্রথম কংগ্রেস যখন অনুষ্ঠিত হল তার এক বছর 
পরে তখন ফ্াড়াল ১৮,০০০। এই সদস্ত-সংখ্যার ৬৫ শতাংশ ভাগ শিল্পশ্রামক 
এবং ১২ শতাংশ কৃখষিশ্রসিক । 

তরুণ শ্রমিকরা কেন আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়? কারণ তারা দেখে যে 
পার্টির নির্দেশ অনুসারে ওয়াই সি এল তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষ। করে। 
কারখানা ও ইউনিয়নে ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণীর দাবি নিয়ে, বেকারির বিরুদ্ধে 
জাতীয় স্তরে, মজুরির বৈষম্যের বিরুদ্ধে পেশাগত দক্ষত্ত ও উচ্চত্তর পদে 
নিয়োগের নতুন মানদণ্ডের জন্য, কাজের অবস্থা আরো ভালো করার জন্য তরুণ 


কমিউননস্টরা প্রচার-অভিযান শুরু করেছে । ডজন ডজন কারখানা যুবকমিটি 


এ অভিযান চালিয়ে যাওয়ায় সাহাধ্য করে এবং আরও অনেক তরুণ শ্রমিককে 
ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে টেনে আনে । 


মাইনের ক্ষতি না করে কাজের সঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে ওয়াই, 


সি এল সাহায্য করে। নির্দিষ্ট সমস্যাবলী সমাধানের জন্য বহু সমিতি ও 
কমিটি আছে। পড়া ও কর্মে নিষুক্তদের স্বার্থে, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় অংশ 
গ্রহণের জন্য এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আন্দোলনকে এক্যবদ্ধ ও 
শক্তিশালী করায় এই সমিতি ও কমিটিগুলি সহায়ক হয় । 

কারখানার শপে ওয়াই সি এল শক্তিশালী । কিন্ত এই আন্দোলন 
যেসব জায়গায় কাজ করার সুযোগ খুব কম সেসব জায়গাতেও শক্তি ও মর্যাদা 
'লাভ করছে। যেমন জনকুশলমূলক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি। এক্যবদ্ধ যুব- 
কমিটি গঠনে আমর! সহায়তা দিই। সকল মেহনতী যুবকের স্বার্থরক্ষা, 
তাদের শ্রেণীসংহতি গঠনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনীয় বিষয় বলে আমরা দেখি। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্য পুষ্ট 
সরকার সংস্থাগুলিতে, কৃষিসংক্কারের এলাকায় এবং স্বয়ং-শাসিত ক্ষেত্রেও যুব- 
কার্যকলাপের জন্য নতুন নতুন পথ বাতলানোর চেষ্টা আমরা কার। 

মেহনতী তরুণরা যাতে মাদক দ্রব্যে আসক্তি বা অপরাধ-প্রীবণতার্‌ মতো 
সামাজিক ব্যাখির "শিকার হা হয়ে পড়ে ত! নিশ্চিত করার দায়িত্ব সম্পর্কে 
তরুণ কমিউননস্টরা বেশ সচেতন। নানাবিধ যৌথ সংস্থা ও যুবক্লাবগুলিতে 


৬২ 


পা 
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ই ভু, 


কাজ করতে করতে সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় আরও গণতন্ত্রের জন্য তারা সংগ্র।; 
করে। তরুণ সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করা তরুণ কমিউনিস্টদের সবচেয়ে বং 
কাজ। তরুণ শাঁমক ও অন্যান্য তরুণ জনগণকে একতাবদ্ধ করার সঠিক * 
নির্ভরযোগ্য পথ হচ্ছে সকল উৎপাদন-সংস্থায়, কারখানায়, গ্রামাঞ্চলে, ট্রেং 
ইউনিয়নে, নৈশ বিদ্যালয়ে, যৌথ সমিতিতে, খেলাধূল| ও সাংস্কৃতিক ক্লাণে 
শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানে এবং যৌথ প্রমোদ-কেন্দ্রে ছোটবড় শৃত শত গণকার্যকলাপণে 
উৎসাহিত করা । আমাদের লীগ সেইসব সংগঠনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিক্ঞ 
বাড়ানোর সবরকম চেষ্টা করছে যারা ফ্যাঁসবাদ, সাম্াজাবাদ এবং বর্ণদেষে 
বিরুদ্ধে, তরুণদের অধিকারের জন্যা, শাস্তি, নিরাপত্তা, জাতীয় স্বাধীনতা ' 
সমাঙ্র-প্রগাতর জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত । 


প্রথম ওয়াই সি এল কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্বে আমাদের কাজ ও পদ্ধতি 
সারবস্ প্রকাশ পেয়েছে । বিশেষত এটা প্রকাশ পায় যখন আমর! সম 
সাময়ক রাজনৈতিক, পরিস্থিতিতে তরুণদের কর্তব্য ও লক্ষ্য বিষয়ে খসঘ 
ঘোষণাটি আলোচনা করেছি । কারখানা, যৌথ সমিতি, নৈশ বিদ্যালয় এব 
নাগরিক প্রতিবেশীদের মধ্যে শত শত সভা হয়েছে। তার মধ্যে কতকণ্ড 
সমগ্র কারখানা বা কারখানা এলাকা যুবমঞ্চে পরিণত হয়েছে, কারণ তরু 
সমাঞ্জতন্ত্রীরা এবং নির্দল তরুণরাও এতে যোগদান করেছিল । এসব খোলামে্ 
ও জীবস্ত আলোচনা থেকে তিনশত প্রস্তাব এসেছিল--খসড়া ঘোষ* 
সংশোধনের ভন্য। তার অর্ধেকের বেশি গৃহীত হয়। 


নাগরিক স্বাধীনতা, জাতীয়করণ, কৃষিসংস্কার ও শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে 
ওপর আক্রমণের সন্মুখীন হয়ে, তরুণ কমিউনিস্টরা সব সময়ে এবং সব রঝ 
পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া, সুবিধাবাদ, প্ররোচনা! বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাড়ি 
প্রতিরোধ করতে এবং দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও সাহসিকতা প্রদর্শনে প্রস্তুত । 

কমিউনিস্ট পার্টিও যেমন তার তরুণদের বিশ্বাস করে, মেইভাবে তরুণ 
ভাদের পার্টিকে বিশ্বাস করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শ্রমিকশ্রেণীর আছ 
ভ্াতিকতাবাদ, পার্টির গৌরবময় এতিহোর প্রতি অনুগত হবার শিক্ষা লা 
তার সদস্যদের দেয় । পার্টির নির্দেশে, আমাদের তরুণ জনগণ তাদের আঁধক 
ও নাগরিক স্বাধীনতা ও বিপ্লবের অন্যান্য সাফল্যগুলি রক্ষার জন্য সংগ্রাম ক 


শবে এবং তারা সমাগ্ুতন্্রের 2দকে 5204 সুস্থ ও 
ধাধীন পতু গাল গঠনে অংশগ্রহণ করবে । 

প্রকৃত ঘটনাবলীই হচ্ছে কাঞ্জ ও সমগ্র তরুণ জনগণের মনোভাবের 
ববচেয়ে বড় সাক্ষী । আমি বিশ্বাস কার যে-ওয়াই সি এল বা. পার্টিতে 
হার! যোগ দিয়েছে তারা “কেন তারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে” তার একটা! 
বাগ্রহোদ্রীপক বিবরণ দেবে ৷. 


জামিগা মারিয়া আলভেন কৰসেকা 
মন্ডেগো টেকটাইল মিলের শ্রামক, ওপোতো 
বার বছর বয়সে কাজ সিয়োছিলাম। মালিক কেমিক্যাল ব্যবহারের 
শয়গায় আমার কাজ দিল, ফলে, আমার সমস্ত শরীরে ঘা হয়ে গেল। খুবই 
শসুন্থ হয়ে পড়লাম । অনেকদিন কাজ করতে, পারলাম না। | 
আমার মনে হয় আমি সেই সময়ে কমিউনিস্টদের দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ 
শরি। প্রকৃতপ্‌ক্ষে সানিলে দূরে শিড হয়েও তধনর গতির শোষণের 
মন্ত দিক বোঝার অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গেছে। 
আমার মা-বাবা প্রগঁতমনা ছিলেন] আমাকে এডি 
সিউনিস্টদের কথা বঙ্গতেন। তখন কমিউনিস্ট হওয়ার অর্থ ছিল, প্রথমত, 


প আই ডি ই ও ফ্যাসিবাদী রাজত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার . জন্য সংগ্রাম 


রা। এই সংগ্রামীদের আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতাম । 

২৫শে এপ্রিলের পর পতু গাল গণতান্ত্রক আন্দোলনের একটি সভায় 
পাস্থিত হয়েছিলাম এবং তার কিছু পরে যুব কমিউনিস্ট লীগে যোগ দিই। 
এগের সদস্যরপে মেহনতী তরুণদের মধ্যে কাঁউনিস্টরা যে কাজ করত তা 
শ্রমার ভালো. লাগত। ভালো লাগত কমরেডসৃলভ্ আবহাওয়া, যুবসংগঠনের 
রস্পারিক সাহায্য ও আস্থার নবোশষ্ট্য | তখন থেকেই আমি সরাসরি বিপ্লবী 
শন্দোলনে বোগ দিয়েছি'? ০০০০০০০০০০০ 
র ন্যায্য সংগ্রামে । 

গোড়ার দিকে আমার অন্যতম কাজ ছিল ঘরে ঘরে খবরের কাগজ 
শ্ডণ্ট,ডে বাল করা। এট" খুব সহজ কাজ ছিলনা । কারণ আমি 


সা 


কাগজটা বেশির ভাগ তরুণদের কাছে নিয়ে যেতাম। তারা কমিউানিস্টদের। 
এবং তাদের কর্মসুচী ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নান! প্রশ্ন করত ' 
ও ও সদ্ঘটভাবে ইয়া ভরের ভরার কামকে দিতে তরে তার 
আমাদের দিকে নিয়ে আসতে পারি। 
উত্তরে আমাদের একথা মনে রাখতেই হবে যে আমাদের এদিকে প্রতিক্রিয়া 
এখনও বেশ শ্রক্তশালী। আমাদের কাজের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ 
মানুষকে একথা বোঝানো! যে জনগণের স্বার্থকে সুসঙ্গতভাবে তুলে ধরে একানিষ্ঠ 
ভাবে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে কমিউনিনস্টর| | 
আমরা উত্তরের মানুষেরা এটা অবশ্যই মনে রাখি যে, আমাদের এই 
এলাকায় প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী । আমাদের কাজের প্রধান লক্ষ্য হল, 
সাধারণ মানুষকে এটা বোঝানো যে, কমিউনিস্টর| সবচাইতে দৃঢ় সুজিযোদ্ধা, 


তারা দৃঢ়ভাবে জনন্বার্থকে তুলে ধরে। 


আমি গোগুমার জেলায় বাস করি ।. বহু তরুণ-তরুণী আছে এখানে ॥ 
এই সব তরুণ ও তরুণীদের কামিউনিস্টও আই সি এলের পাশে সমবেত করা 
আমার একটা প্রধান কাজ বলে মনে কর । আমাদের সমস্যাবলী সমাধানে 
এগুতে হলে এবং আমাদের আশাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে এটি অবশ্যই 
করতে হবে। 


মানুয়েন ডায়াস 
শলিসবনের কারটোলা রেস্তোরশর পরিচালক 


আমার নিজের মতো করে বলতে দিন। - 

ঠিক ২৫শে এপ্রিলের পরেই পতুগাল কেমন ছিল তা আপনি কল্পনা 
করতে পারবেন না। সবকিছুই -ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। সবই পাণ্টাচ্ছিল, 
হঠাৎ এক সঙ্গে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল আমর! পেলাম। প্রত্যেকেরই 
নিজস্ব শ্লোগান ও দাবিদাওয়া ছিল । আমার তখন বয়স ১৮। কী নিয়ে 
এসব হচ্ছে তা জানতাম না। অনেক বয় মানুষও জানত না। এটা আশ্চয- 
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জনক নয়, কারণ ফ্যাসিবাদী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ পাঁরহার করে চলার 
মধ্যেই আমাদের অধিকাংশের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল । 

শুধু দেখা আর শোনাই আমার কাজ ছিল। মনস্থির করবার আগে 
সবকিছু বুঝেশুনে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। পরে বোঝা গেল যে সমাজতান্ত্রিক 
পলকে সমর্থন করে মনস্থির করার ব্যাপারটা তড়িঘড়ি করে ফেলেছিলাম । 
আমি সক্রিয় কর্মী ছিলাম না, কিন্ত আমি রণধ্বানিগুণল গ্রহণ করে ছিলাম । 
খুব বেশি দিনের জন্য নয় অবশ্য | কারণ সমাজতন্ত্রীরা ষা বলে বা এখনও 
বলছে, সে শুধু কথার কথা, শৃহ্তাগর্ভ প্রতিশ্রুতি । রস্তুত, এইসব “মেহনতী 
মানুষের বন্ধুরা” মেহনতী মান্ুবকে সাহায্য করবার জন্য একটা আঙ্ুঙও নাড়াবে 
না। অবশ্যই, আমি সব সমাজতন্ত্রীদের কথা বলছি না, শুধু তাঁদের নেতাদের 
কথা বলছি । | 
__ আপনি দৃষ্টান্ত চান? পানর ভা আছে। ১৯৭৫ সালের 
শরতকালে যৌথচুক্তির ব্যবস্থা রেখে একটি আইন পাস হল। মৃদ্রাম্ফীতি 
কমানোর জন্য মজুরিবাড়! বন্ধ হল বা আমাদের সেইরকম বলা হল। বেশ, 
“আইন তা আইন। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইন শেষ হয়ে গেল এবং 
আমরা ভাবলাম এবার যৌথ দরকষাকাষি হবে এবং আমাদের মজুরি বাড়বে। 
তা হল না। মজু্রবাড়া বন্ধ করা আইন উঠে গেল, কিন্তু শ্রমিকদের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করার বাধ্যবাধকতাঁও মালিকদের ওপর থেকে উঠে গেল। . 

হোটেল, রেস্তোর] ও পর্যটন-কেন্দ্রের কর্মীদের ইউনিয়নের নববাচন 
হল। প্রার্থীদের চারটে তালিকা ছিল । কও খ তাঁলকার মধ্যে বড় লড়াই 
হল। সমাজতন্ত্রীরা ভেঙ্গে গেল, ক তাঁলকাতে ভোট দিয়ে কেউ কেউ 
কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিল, অন্যেরা খ তালিকাতে ভোট দিল বা দক্ষিণপন্থী- 
দের ভোট দিল, তার মানে পপুলার ডেমোক্রাট এবং সেণ্টার সোস্যাল 
ডেকোক্রাটদের ভোট দিল । 

ক তালিকা শতকর] ৬০ ভাঁগেরও বেশি ভোট পেল, তার মানে অবশ্য যে 
সব সমাজতন্ত্রীর!। কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিল তাদেরও জয় হল । সমাজতন্ত্র 


হি পিপলস ডেমোক্রটিক পার্টি (৯৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে নতুন নাম হয়েছে 
সোস্যাল ডেমোক্তাটিক পার্ট) এবং দি সোস্যাল ডেমোক্রাচিক সেন্টারের সদস্যরা 


Alt 
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নেতাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হল ? তাদের দক্ষিণপন্থী মিত্রদের মতো যারা 
আমাদের ইউনিয়নের আধকাংশ সদস্যদের ছার। বাতিল হয়ে গেল। নেতারা 
তাদের আচরণও অনুমোদন করল। আঁধকস্ত, মেহনতী . মানুষেরা যাদের 
খোলাখুলি সমর্থন করল তাদের. বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। 
এবং এই ধরনের কাজই তারা সব সময় করে থাকে । আমাদের ট্রেডের 
পাঁরস্থি'ত থেকে বহু শিক্ষামূলক পাঠ নেওয়ার আছে। বড় বড় শিল্পের তুলনায় 
রেস্তোরশ ও হোটেলগুলি, কেউ কেউ মনে করেন, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পেছনের 
সারিতে বর্তমান। কেউ কেউ এভাবে দেখতে পারে, কিন্তু এই পর্তুগালে নয়। 
পর্যটন হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প । জাতীয় আয় অবদানের দিক 
থেকেও এটা দ্বিতীয় । সেজন্যই দক্ষিণপস্থী দলগুলি এবং সমাজতন্ত্রী পার্টির 
নেতৃত্ব একে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছে আংশিকভাবে ট্রেড ইউনিয়নের 
ভিতর দিয়ে! এ ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়ের মধ্য দিয়ে কেউ কেউ রাজনীতিতে 
আসে যেমন আসি এসেছি । মজুর, কাজের ঘণ্ট! ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ 
রয়েছে এবং গাদ| গাদা প্রস্তাবও রয়েছে । বিষয়গুলি খুঁটিয়ে বিচার না করে 
এবং আপনার মতো হাজার হাজার মানুষের ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে 
অস্বীকার করে কোন প্রস্তাবকে সমর্থন করতে হবে তা আপনি স্থির করতে 
_ পারেন না। তারপর আপনি নতুন ও বড় বড় বিষয়ের মুখোমুখি হন। আমি 
যখন এসবের মুখোমুখি হলাম, তখন শুধু আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরাই আমাকে 
স্পষ্ট ও সঠিক উত্তর দিল ৷ এবং পার্টিতে যোগ দেওয়ার 'পর আমার সহ- 
কর্মীদের কাছে আমি বহু বিষয় ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলাম । 

অবশ্যই, ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। সবার ওপরে প্রয়োজন আন্দোলন ও 
সংগঠন । আমরা শিল্পশ্রমিকদের মতো নই । বিচ্ছিন্ন । ছোট ছোট সংস্থায় 
ছোট ছোট দলে আমরা বিভক্ত ৷ .সেটা কেমন করে কাটাব আমরা ? শুধুমাত্র 
- সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের ট্রেডের প্রত্যেককে সংগঠিত করবার কাজে কঠিন 
পরিশ্রম করে} ইউনিয়নের নির্বাচনের বিষয়ে আপনাকে বলেছি। আমাদের 
দিকে বহুলোক আসে, পার্টিতে যোগ দেয়, কারণ তারা জানে পার্টি তাদের 
স্বার্থের দিকে নজর দেয়। সত্যি, আমাদের কোনো কোনো কমরেড পার্টিতে 
খুবই সক্রিয়, কিন্ত তাদের কাজের জায়গায় তারা জানায় না যে তাঁরা কমিউনিস্ট । 
সম্ভবত এট! আমাদের পেশাগত মানসিকতার অংশ, এটা চলে যাবে । 
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ব্যক্তিগতভাবে আসি অতি সতর্কতার পক্ষপাতী নই। যাইহোক, আমি 
ভীত হব কেন? আমি উত্বর থেকে এসেছি, সেটাকে প্রতিক্রিয়ার শক্ত খার্ট 
বলে সবাই মনে করে । প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনী অভিযানের সময় আমার গ্রামে 
গেলাম, জামায় কমিউনিস্ট ব্যাজ লাগিয়ে ঘুরে বেড়ালাম এবং পাটোর১ 
ছবিসহ নির্বাচশী প্রতীক লাগয়েও ঘুরলাম । 

কিছুই ঘটল না। উত্তরের সবাই আর প্রতিক্রিয়াশীল নয় । রাজনৈতিক- 
ভাবে পেছির়ে পড়া, সচেতন করায় আমাদের সাহায্য করতেই হবে। 

এই হোল, কারণ, যার জন্য আমি কমিউনিস্টদের সঙ্গে আছি। আর 
কার সঙ্গে আমার থাকা উচিত ? 


রোসান্লিনা কারমোনা গিকা 
কষি শ্রমিক, পিয়াস 


শিশুকালে একদিন বাবাকে জিজ্ঞাপা করেছিলাম-বাবা একজন 
কমিউনিস্ট_“পার্টিটা কে?” পার্টি যথন বে-আইনী ছিল সেই সময়ে আমার 
বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়রা পার্িতে যোগ দিয়েছিল । আমাদের পরিবারে এত 
উষ্ণতা ও সম্মানের সঙ্গে তারা পার্টির কথা বলতেন যে আমি ভেবেছিলাম 
পার্টি বোধহয় কোনো মান্বষ। যাইহোক না কেন, আমি বুঝেছিলাম যে 
আমাদের পরিবারের পক্ষে পার্ট বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও শুভ । 

- আমার বোঝার জন্যে সহজ শব্দ বেছে বাবা পার্টি বিষয়ে আমাকে কিভাবে 
বলতেন তা আমার মনে আছে। তিনি বলেন, এটা শক্তিশালী, কারণ এর 
মধ্যে বহু মান্ধষ কাজ করে। জনগণকে শোষণ করে এবং তাদের গরীব ও 
ক্ষুধার্ত রাখে যারা, তাদের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের জন্যে সংগ্রাম করাই পার্টির 
লক্ষ্য । এটা আমার পক্ষে একটা শিক্ষা ছিল, যদিও আমি তখন নয় অনেক 
পরে বহু বিষয়ের অর্থ বুঝেছি। 


১। শি সি, পি. সি. পির রাজনৈতিক কমিশন ও সম্পাদকমণ্ডলশর সদস্য অক্টাতো 
পাটো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শার্টের প্রার্থী ছিলেন । 


hi 


পরবর্তীকালে পি, আই, ডি, ই-র দালালরা আমার বাবাকে গ্রেপ্তার 
করে। আমার ভাইয়ের ও আমি ভয়ানক দাঁরিজ্র্যের মধ্যে পড়ি। একটা 
কাঙ্ পাওয়া খুব কঠিন। জমির মালিকরা জমি চাষ না করা ঠিক করায় হাজার 
হাজার পরিবার দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় বাস করতে লাগল | এ সবের ফলেই আমি 
তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠলাম এবং জীবনটা কেমন তা ভাবতে শেখাল। ভাবতে 
শেখাল কে আমার বন্ধু আর শক্র। পার্টির সঙ্গে যুক্ত লোকজনের সঙ্গে 
যোগাযোগ আমীর ভাবনাচিস্তাগুলি ধীরে ধীরে পার্টির ভূমিকা. সম্পর্কে এবটা 
স্পষ্ট ধারণা দিল এবং ধারণা দিল কম্টিিস্টদের ন্যায্য সংগ্রামে আমার 
ব্যক্তিগত অবদানের । 

নত CET EES TE ON EOE 
দায়িত্ব বুঝতে পারি--যদিও আসি কেবলমাত্র এতে যোগদানের জন্য. প্রস্তুত 
হচ্ছি। আমি যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্য এবং একটা শক্তিশালী আন্দো- 
লনের ক্ষুত্রকণা হিসাবে নিজেকে দেখি । শোষণ ও দারিজ্যেরা বিরুদ্ধে, মুক্ত 
জীবন ও সুখী ভবিষ্যতের অধিকারের পক্ষে সংগ্রামে _যে আন্দোলন- তরুণ 
বংশধরদের ও জনগণকে এক্যবদ্ধ করছে-_সেই শক্তিশালী আন্দোলন । আমি 
দেখি যে আমাদের বহু কমরেডের অনেকের বহু স্বার্থত্যাগ অথবা এমন কি 
জীবনদান ব্যর্থ হয়নি । আমরা তাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি এবং 
এগিয়ে যাওয়ার পথে যে কোনো পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে আমরা প্রস্তুত ৷ 

আমি কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য গবিত, কারণ একমাত্র কমিউনিস্ট হয়েই 
নিশ্চিতভাবে জনগণকে সেবা করতে পারেন । 


জায় লীন 
কমিউনিস্ট ছাত্রদের ইউনিয়নের কর্মকর্তা 
অষ্টম পার্টিকংগ্রেমে সঠিকভাবেই আমাদের সমালোচনা করা হয়েছে যে 
আমাদের ধারণা ও আকাঙ্জার অংশীদার ছাত্রদের আমাদের বাহিনী ও কারে 
মধ্যে আনবার জন্যে সকল সুষোগঞ্ডালকে ব্যবহার করছি না । একথা ঠিক 
হওয়া সত্বেও আমাদের ইউনিয়ন সব সময়েই বেড়ে চলেছে। ছাত্ররা আমাদের 
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সঙ্গে আসে, তার কারণ, সর্বপ্রথম, কসিউনিস্টরা ও ইউ সি এস চিন্তা ও 
কর্মের যে-পথ দেখায় তাতে যাকে বলে জীবনের মানে তারা দেখতে পায়। 


ছাত্ররা এটা বার বার দেখছে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবের মৌল সাফল্য ' 


গুলি সংহত করার কাজের সঙ্গে ইউ সি এস-এর কার্যকলাপ অপরিহার্য । তার 
অর্থ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গণতাস্ত্রিক ধারায় পরিচালনা, পাঠক্রমকে 


সংশোধন করে বিজ্ঞানের সাফল্যের সঙ্গে ও নতুন পতুগাদের প্রয়োজনীয়তার 


সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা এবং অধায়নকে সমাজের পক্ষে উপযোগী কাজের সে 
মেলানো । অন্যদের চেয়ে তারা ভালো! করে জ্ঞানেষে শিল্প, খেলাধূলা ও অন্যান্ত 
কার্যকলাপে ছাত্রদের উদ্যোগ সংগঠিত করা ইউ সি এস-এর বিশাল কৃতিত্ব প্রাপ্য | 
অতীতে এণ্ডলি বিবেচনার বাইরে ছিল। 

একথা ঠিক, ছাত্ররা' সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট নয়। বহু ধারা আছে কিন্ত 
মোটের ওপর তার! গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে প্রতিশ্রতবদ্ধ এবং তাদের জঙ্গী 
এঁতিহের প্রতি নিষ্ঠাবান। আসি শুনেছি একথা বলা হয় যে পতুগালের 
ছাত্ররা ভয়ের জন্য ওপনিবেশিক যুদ্ধের বিরোধী ছিল, কারণ তাদের আশঙ্কা 
ছিল যে যুদ্ধে তাদের পাঠানো হবে। কিন্তু ফ্যাসিবাদের আমলে তো ছাত্রেরাই 
ওপানবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে । সামরিক বিচার হলে 
শি আশা করা যায় একথা জেনেই তে! ছাত্ররাই এঙ্গোলা ও মোজাদ্বিকে সৈন্য- 


বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী প্রচার চালিয়েছে । এখনও সেই রাজনৈতিক 


সচেতনত| ও নাগরিক দায়িত্ববোধ নিয়ে, ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দেয় যে- 
আন্দোলন আমাদের যুবছাত্রদের অগ্রণী অংশকে ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক 
পতু গালের প্রকৃতি নির্মাতারূপে তৈরি করছে। 

ইউ সি এস এ ঘটনার জন্য গ’'ৰত ষে নতুন কৃষি-সমবায়গাঁলকে 
সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে ছাত্রটিমগুলি যথেষ্ট ভালে! কাজ করেছে। 
আমাদের উদ্যোগগুলির আর একটা হল আলাদা আন্দোলন, নিরক্ষরত্তা 
দূরীকরণে বিশাল অভিযান। প্রত্যেক ইউ সি এস-সদস্যের আদর্শ ছাত্র হওয়। 
এবং পতু গালের সামাজিক প্রগণতিকে এগিয়ে নিতে পুরোপুরি "দক্ষ বিশেষজ্ঞে 
পরিণত হতে ইচ্ছক ও সক্ষম হওয়াকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে 
করে। 

ইউ সিএস সদস্যদের যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁরা কেন 


কর্ন সত 


কমিউনিস্টদের সঙ্গে, সম্ভবত তারা আপনাকে আমার মতোই বলবে যে 
আমাদের ইউনিয়নের এইসব কার্যাবলী তাদের পক্ষ নির্বাচনে নির্দিষ্ট ভূমিকা 
পালন করেছে। 


কারনোস, ক্ুইটাজ 
= লিসবন বিশ্ববিস্তালয়ের অর্থনীতির ছাত্র 


আমার বিষয়টি বেশ জটিল । আমি যা বোঝাতে চাই তা হল আমার 
বহু কমরেডকে-_যে সব উদ্দেশ্য তাদের কমিউনিস্ট পার্টিতে এনেছে সেগুলি 
আরও সরল ও আরও সহজবোধ্য | | 

" আমি একজন এ্যাঙ্গোলার লোক । অর্থাৎ আসি খ্যাঙ্গোলায় জনম্মেছি। 

আমার মা-বাবা উত্তর পতুগালের লোক হওয়া সত্বেও আমার বাবা এখনও 
ওখানে কাজ করেন। পড়াশোনার জম্য আমি যখন লিসবনে এলাম, তখন 
নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর সেইসব বিষয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলাম 
যেগুলো ধর্মীয় নিষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসে পারিবারিক বন্ধনের শক্ত ভিত্তি কি 
হতে পারে । এইসব অম্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে অগোছালো চিন্তাভাবনাই ছিল 
আমার সম্বল । এ টুকুই। নিশ্চয়ই এটা খুব বেশি নয়। আমি তখন ২৫শে 
এপ্রিলের ঘটনাবলীর মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম এবং তারা সব সমস্যাই তুলে 
ধরল, যে সব. সমস্যাবলীর অস্তিত্ব আমি কধনও সন্দেহ কাঁরনি। 

বই-এর মধ্যে উত্তর খু'জলাম। খুব আগ্রহ নিয়ে কিন্তু এলোমেলোভাবে 
পড়লাম ৷ ছাত্রবন্ধুদের কথাবাতাও মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। নির্দিষ্ট করে 
বলতে পারব না কখন আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে আমি বিপ্লবের সঙ্গে। কিন্ত 
আমি কেন করলাম সেটা জানি। দেখ, আসি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে 
রাজনৈতিক বন্দীদের ভাগ্যে নির্মমর্তী ও অন্যায় চেপে বসেছে।, ফ্যাসিবাদী 
তাদের জেলে পুরেছে, কারণ তারা জনসাধারণের স্বাধীনতা চেয়েছিল । এসব 
পুরুষ ও মহিলার যন্ত্রণাভোগ আমাকে আঘাত করল । পক্ষ-নির্ধারণে আর 
কোনো যুক্তির প্রয়োজন আমার হল না। 

যাই হোক, এ ঘটনাও ছিল যে ইউ, সি, এসভুক্ত ছাত্ররাও আমার মনে 
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ছাপ ফেলেছিল এবং তাদের ঈর্ষা করতাম । তারা বেশ আটসাট বন্ধুভাবাপন্ন 
গৌষ্ঠা । চিত্তাকর্ষক জীবনযাপন করে । সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে এরা আলাদা। 
তাদের বনভোজন ও গভীর আলাপ-মালোচনায় ঈর্যাবোধ করতাম। তারা 
আমার কাছে নৈতিক চুম্বক কেন্দ্র বলে প্রতিভাত হল। 

সম্ভবত এটা, আশা করা হয় যে অর্থনীতির ছাত্ররা তাদের পেশাগত 
আগ্রহের ধারায় অর্থাৎ তাত্বিক ভিত্তিতে তাদের রাজনৈতিক মতামত গঠন 
করবে.। আমার ক্ষেত্রে আলাদা হল। গোড়ায়.শামার মতটা আবেগগ্রবণতা 
থেকে গড়ে উঠোছিল। ৃ ্‌ 

. পরে আমি অনেক চিন্তা করেছি। আমার পড়াশোন৷ উদ্দেশ্যপূর্ণ হল। 
সামাজিক সম্পর্কের মর্মবন্ত, শ্রেণীসংগ্রামের হূল, তার বিকাশের নিয়ম ও 
লক্ষ্য আমার কাছে স্পষ্ট হল।. 


১৯৭৬ সালের ২৭শে জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হল । শিবারে লিসবনের 
আল্কান্টারা জেলায় কমিউনিস্ট প্রার্থীর জন্য ভোট-প্রচারে পাঠানো হল 
আমাকে ।. এটাই আমার প্রথম পার্টির কাজ, কারণ মাত্র ২৩শে জুন আমি 
পার্টি-সদস্যপন পাই। 

গরমের ছুটিতে আলেম্ুটেজো প্রদেশে একটা আলফাটিমে যোগ দিলাম | 
আলফা কি করে আপনি জানেন? লোকজনকে লেখা ও পড়া শেখানো এর 
কাজের একটা অংশ মাত্র। ছাত্রদের রাজনৈতিক ও প্রাথমিক নাগরিক 
বিষয়গালিও শেখায়। ইউ সি এসের অন্যান্য কাজের মতো আল্গফার কাজেও 
তরুণ ও তরুণীদের প্রকল্পগুাঁলতে আনা হয়। প্রকল্পগুলি সৃত্যকরেই জনগণকে 
সাহায্য করে। এসব কার্যকলাপ জীবনের একটা প্রকৃত অর্থ দেয় । 

আমি কমিউনিস্টদের সঙ্গে কেন? .মনে হয় আপাঁন উত্তরটা পেয়ে 
যাবেন ' যদি পতুগীজ ছাত্রদের সামনের বিকল্পগুলির দিকে তাকান। 
কঁমউনিস্টদের সঙ্গে না হওয়া, বিশেষত ইউ সি এস কর্মন্কচী সমর্থন না করার 
অর্থ ১৯৭৪ সালের ২৫শে' এপ্রলের আগের দিনের শিক্ষাব্যবস্থা ফিরিরে 
আনার প্রতিক্রিয়াশীল চেষ্টাকে মার্জনা করা বা অন্যকথায় ঠিক এ কাজ যারা 
করতে চাঁয় তাদের সাহাষ্য করা. | 

কামিউনিস্টরা হচ্ছে সেই রাজনৈতিক শক্তি যার ওপর ছাত্ররা তাদের 


৭২ 


আকারের জন্য সংগ্রামে, নতুন পতুগাল-গঠনে সক্রিয় অংশ নেওয়ার 
_/ অধিকারের জন্য সংগ্রামে নির্ভর করতে পারে। এবং কেবল এখন নয়, 
ভাবিষ্যতেও'যখন তাদের প্রাশিক্ষা শেষ হয়ে যাবে তখনও দৃষ্টাস্তব্বরূপ, কাি- 
১. সমহায়ে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কৃষি-অর্থনীতির একটা 
[বিশেষ পাঠক্রমের জন্য আমরা প্রচার করে চলেছি । জনগণ ও দেশের ভবিষ্যৎ 
সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে বলে কামউনিস্টদের দৈনন্দিন ঘটনার বাইরে দৃষ্টিপাত 
করা উচিত। 


৭৬ 


মতামত বিনিময়, আঁলোচন। 


কমিউনিস্টরা এবং জনগণের চেতনা 


কোস্টারিকার পিপল্স ভ্যানগাড' পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক 
কমিশনের সদস্ত ফ্রালিস্কে। গান্বোয়া-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


প্রশ্ন £ দীর্ঘ বিরতির পরে আপনাদের পার্টি আবার দেশের প্রেসিডেণ্ট 
ও বিধান পরিষদের এবং পৌরসভাসমূহের সদস্য নির্বাচনে আইনসঙ্রতভাবে 
অংশ নিতে যাচ্ছে। পার্টির সামনে এতে কি কি নতুন সুবিধা উন্মুক্ত হচ্ছে 
এবং জনগণের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারে [কিংবা প্রভাব বিস্তারেই বা পার্টি কি 
কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে? 

উত্তর : কোস্টারিকাতে নির্বাচন প্রায় সমগ্র জনগণের সঙ্গেই সম্পর্ক 
প্রাতষঠায় সহায়ক হয়ে থাকে এবং আমরাও সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন 
ব্যবহার করার এবং জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের প্রত্যেকটি 
সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আনছি । এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, সভা 
ও সমাবেশ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তরফ থেকে আইন শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা 
হয়। অতীতে যখন আমাদের কোনো আইনগত প্রতিষ্ঠা ছিল না, তখনও আমাদের 
পার্ট নির্বাচনী সংগ্রামে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকেনি । অবশ্য আধকাংশ 
ক্ষেত্রেই বুর্জোয়ার৷ নানা আহ্ুষ্ঠানিকতার অছিল! তুলে এই সংগ্রাম থেকে 
আমাদের বাইরে রাখতে পেরেছে। এতংৎসব্বেও আমরা আমাদের নিজেদের 
প্রার্থী দাড় করাবার সুযোগ পেয়ে গিয়েছি । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 
১৯৭০ সালে আমরা আমাদের সাধারণ সম্পাদককে প্রার্থী মনোনীত করেছিলাম 
এবং তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

বিগত বছ বছরে আমরা জদাসর্ধদাই জনগণকে অবগত করাতে পেরেছি 
যে আমাদের পার্টি বহাল তাঁিয় ই আছে এবং সক্রিয় রয়েছে। জনসাধারণ 
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এট! স্বচক্ষে দেখেছে। গণতাীন্্রক অধিকার ও নাগাঁরক স্বাধীনতার জন্য 
আমরা অবিশ্রাস্ত সংগ্রাম চালিয়েছি। আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম, 
আমর! নিজেদের গোপন করব না, এবং নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকার 
পাঁরবর্তে ক্রমশ ক্রমশ পুলিস ও সরকারের পূর্ণ গোঁচরে জনসাধারণ ও শ্রমজীবী- 
ভনগণকে সম্বোধন করার পৃথ প্রশন্ত করে নেব পার্টির জন্যে । জনসাধারণ 
রাস্তায় রাস্তায় আমাদের কাগজের খোলাখুলি বিক্রি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে 
উঠেছে। আমরা ব্যবসায়িক ব্যবস্থার মারফত আমাদের কাগজ বিক্রি শুরু 
করেছিলাম । এর ফলে কোস্টারিকায় প্রতোষ্ঠিত কাগজগুলোর অন্যতম হচ্ছে 
আমাদের কাগজ ! | 


সুতরাং ঘটনাটা এই যে, বহু বৎসরব্যাপী সংগ্রাম চাঁলয়ে আমাদের 
পার্টি আইনী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। এই সংগ্রামকে আমরা সচেতনভাবে 
পাঁরচালিত ও সংগঠিত করেছি। দেশের গণতান্ত্রিক এতিহা এবং আমাদের 
জনগণের মানসিকতা ও চরিত্রের বিচার বিবেচনা করেই আমরা প্রত্যেকটা 
পদক্ষেপ নিয়েছি সতর্কতার সঙ্গে । আমরা এ ঘটনাও খতিয়ে দেখেছি যে, 
কোস্টারিকার শীঁসিকেরা-ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক উপরোক্ত বিষয় ছটোকে 
গ্রাহোর মধ্যে রাখতে বাধ্য হয়েছে । এর অন্যথা করলে তারা অচল হয়ে পড়ত 
এবং গভীর সংকটের আবর্তে পড়ে যেত। 


নির্বাচনী সংগ্রামে আমাদের অংশগ্রহণের ধারায় এবার পাঁরবর্তনটা এই 
যে, অতীতে আমরা বেআইনী পথে নির্বাচন. করতাম, কিন্ত এবার করছি 
আইনসঙ্গত পথে। তবে জনসাধারণের কাছে এটা নতুন কিছু নয়, কারণ 
পার্টির যে উপস্থিতি ইতিপূর্বে তাদের সামনে জাহির ছিল, পার্টির আইনসঙ্গত 


" হবার মধ্য দিয়ে সে-ব্যাপারট। স্বাভাবিকতায় উন্নীত হয়েছে, পাকাপোক্ত হয়েছে । 


পার্টি আইনসঙ্গত হওয়াতে পার্টির দৈনন্দিন কাঞ্জের কোনো বড় রকম পরিবর্তন 
হয়নি, তবে আমাদের নীতি প্রয়োগের কাজে যে নতুন নতুন দিক খুলে গিয়েছে 
তাতে কোনে! সন্দেহ নেই । আমাদের যে প্রধান কর্তব্যে আমরা হাত দিয়েছি 
সেটা হচ্ছে জনগণের চেতনাকে প্রসারিত করা এবং জনসাধারণের ব্যাপকতম ও 
বিভিন্ন ধরনের অংশের ধ্যান-ধারপাকে প্রভাবিত করা । 


এর অর্থ এই যে, জনগণের শুধু একাংশকেই আমাদের পক্ষে আনাটাকে 


৭% 


কিংবা পার্টির দিকে নতুন নতুন সদস্থা-সদস্তা আকর্ষণ এবং নির্বাচনে আরও 
বেশি সমর্থক পাওয়াকেই আমরা যথেষ্ট মনে করছি না, যদিও এই সব 
কিছুরই চূড়ান্ত প্রয়োজন রয়েছে । আমরা এবার বিভিন্ন নির্দিষ্ট সমস্যার - 
সমাধানের তাগিদ নিয়ে আমাদের ধ্যানধারণা ও প্রস্তাবগুলোকে বিভিন্ন 
ভরে বিন্যস্ত সমগ্র জনসাধারণের কাছে পৌছে দিতে চাই । অর্থাৎ আমরা ' 
পৌঁছতে চাই ইতিপূৰ্বে পার্টিকে সমর্থন করেছে এবং যারা করেনি, তাদের 
উভয়ের কাছেই। কোস্টারিকার সমাজে দোক-মনে প্রভাব খাটিয়ে আমাদের 
দিকে জনমতকে জয় করার ব্যাপারে এটাই মোদ্দা কথা। একই সঙ্গে একটা আগের 
চেয়ে অধিকতর কার্ধকর ও স্থানীয় কর্তব্য রয়েছে আমাদের । আমাদের 
সমাজের গণতাস্তিক রূপান্তর সাধনের জন্য প্রগতিশীল শাক্কিসমূহের ফ্রন্ট 
গঠন হচ্ছে এই. কর্তব্য) এটাও আজ আমাদের পার্টির নীতি বাস্তবায়নের 
কাজে অন্ুপ্রেরপান্বরূপ । 

নির্বাচনের আয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা দেশের অন্যান্য বামপন্থী শক্তি- 
গুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। এই আলোচনার 
আশু ফল হয়েছে পপল্ন ভ্যানগার্ড পার্টি, সোশ্যালিস্ট প্রটি এবং শ্রমজীবী 
জনগণের পার্টির মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা ও তার ভিত্তিতে ইউনাইটেড পিপল্‌ 
(স্মিলিত জনগণ) নাম দিয়ে নির্বাচনী জোট গঠন। এই জোট প্রঙ্জাতন্ত্রের 
প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী মনোনীত করেছে । | 
বিধানসভা ও দেশের সমস্ত পৌরসভাগুলোতে জারি গিয়ে ভাজা রা 
এই জোটের লক্ষ্য | 

এটা গ্রতোকেরই জানা কথা যে, বুর্তোয়া পার্টিগুলো৷ তাদের নির্বাচনী 
প্রচারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয করে। . শুধু এই বিষয়টাকেই সামনে 
রেখে আমরা এ বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন যে, ওদের প্রকাণ্ড নির্বাচনী যন্ত্রে 
আমরা থেতলে যেতে পারি । ওদের নির্বাচনী প্রচারে ওদের নাগালে যে অর্থ 
আছে সেটা আমাদের নির্বাচনী তহবিলের দুশ’ কি তিনশ’ গুণ বোশি। 
সাঘ্রাজ্যবাদীদের প্রচারণা দিবারাত্র “মস্তি ধোলাই'এর অভিযান চালিয়ে 
যাচ্ছে। যেকোনো উপায় ব্যবহারে ওদের দ্বিধা নেই । এই সব উপায়ের মধ্যে - 
রয়েছে ঘুষ দিয়ে বশ করা এব" ছেঁড়া” উপদলকে “বামপন্থী' অবস্থান নেয়ানোর 
জন্য অর্থ বরাদ্দ করা । | 
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আমাদের একটি পার্টি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৃহৎ বুর্জোয়ার প'টি- 
. গুলোর এক্কিয়ারে যে কোটি কোটি টাকা রয়েছে তাকে প্রতিহত করার 
পথ হচ্ছে আমাদের সংগঠনগুলোর উচু মান, স্বার্থত্যাগের মনোভাব এবং 
- পার্টি সদস্য ও সদস্যা ও সহামুভূতিশীলদের এবং সেইসঙ্গে ব্যাপক জনসাধারণের 
অন্তহীন বদান্যত| | সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে 
দেওয়। যে, আমাদের দেশবাসীর নিদারুণ সমস্যাজানিত সংকটের সমাধান হতে 
পারে শুধু জনগণের শক্তিসমূহের জয়লগাভেই। এর কোনো বিকল্প নেই। 


অন্যান্য বামপন্থী শক্তির সঙ্গে আমাদের আলোচনায় জোট প্রতিষ্ঠা 
ছাড়াও আরও কিছু ফল লাভ হয়েছে । আমরা পরস্পরকে ভালোভাবে জানতে 
পেরেছি। আমরা পরস্পরকে বেশ খোলাখুন্সিই বলেছি আমর! কি ভাবছি । 
আমর! নীতিগত সমস্যাবলী এবং কার্যক্রম ও কৌশলের বিভিন্ন দিক নিয়ে 
কথাবার্তা বলেছি। 


সোশ্যািস্ট পার্টির সঙ্গে আমরা বরাবরই সংযোগরক্ষা করে আনছি। 
এর সদস্য-সদস্যাদ্র মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিজীবীরা, বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপকরা, 
ছাত্র-ছাত্রীরা এবং সরকারি কর্মচারীরা । এই পার্টি সরকার কর্মচারীদের 
একট! প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন দংগঠনের নিয়ন্ত্রক । অতীতে অবশ্য এদের সঙ্গে 
আমাদের সংষোগগুলো ছিল তাৎক্ষণিক । এখন আমরা এগুলোকে করতে চাই 
নিয়মিত 


আতি-বাম শক্তিসমূহের প্রাতানাধদের সঙ্গেও আমরা পারস্পীরিক 
সমঝোতার জন্য আগ্রহী। এর! সকলে এক ছাচে ঢালা নয়। কোস্ট। 
ক্িকাতে এই অতি বামদের ছোট ছোট গ্রুপ আছে, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটি 
হচ্ছে দৃঢ় সংকল্পবন্ধ ও আশু বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষপাতী । আমাদের পার্টি 
এবং এই গ্রপগ্ুলোর মধ্যে চরম ও তীব্র মতভেদের সময়েও আমাদের স্বীকার 
করতে হয়েছে যে, এরা অধিকাংশই যথেষ্ট আদর্শাহুসারী, সাহসী ও খাটি । 
“এই মুহূর্তে এরা অনেকে এদের ক্রিয়কলাপ ও অবস্থানগুঁির গভীর ও 
আত্মসমালোচনামূলক “বিশ্লেষণে নিয়োজিত । এরা স্বীকার করছে যে, যে 
সমস্ত বিষয়ে এদের নিজেদের ধ্যানধারণা পরিষ্কার ছিল না, সেসব ক্ষেত্রেও 
আমাদের উপর আক্রমণ চালানোটা এদের ভুল হয়োছিল। এরা স্বীকার 
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করছে যে, দেশে. বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তুলতে পাবার সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব 
আমাদের পার্টিরই। একথাও এরা বলছে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের 
57 
অখবা ব্যাপক গণ-সমর্থনের অতাব। 

বর্তমানে এরা অনেকেই গভীর মনোষোগ দিয়ে মার্কলবাদ অধ্যয়ন 
করছে, কাজকর্মও করছে চিন্তাভাবনা করে। তাছাড়া, আিবামদের মধ্যে 
বেশ কয়েকটা ভাংচুর হয়েছে এবং এইসব গ্র,পের অধিকাংশ প্রাক্তন 
সদস্য সদস্যা ইতিমধ্যেই আমাদের পার্টি ও যুবলীগে যোগ দিয়েছে। প্রধানত 
তরুণতরুণীরাই আতিবাম গ্রুপগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এদের বিশেষভটা 
এইযে এই তরুণতরুণীরাই জানবার -বুঝবার এবং মার্কসবাদ অধ্যয়নের 
জন্যেও আগ্রহী । পড়াশোনা করার পরে এরা উপলব্ধি করে, অতিবামেরা 
য| যা করছে সেগুলো নক পাগলামি। এ কারণেই তরুণতরুণীরা 
গপ ছেড়ে আমাদের মধ্যে চলে আসে । আমাদের কর্মীদের মধ্যে অনেকেই 


--ভাল ভাল কর্মী-বামদের মধ্য থেকে এসেছে। এরা এখন চমৎকার যুব- 
কমিউনিস্ট। 


সদ্য প্রতিষ্ঠিত নির্বাচনী জোটের গুরুত্বের ওপর জোর পিয়ে আম'দের 
পার্টি বলেছে যে, এ ধরনের এঁকা সংশ্লিষ্ট তিনটি পার্টিকে নিয়ে গঠিত 
কাঠামোকে অতিক্রম করে জনগণের ব্যাপকতম এঁক্যে পাঁরপত্ত হতে 
পারে। বাস্তব কাজেও এই সম্ভাবনার স্বাক্ষর রয়েছে । বামপন্থী 
শক্তিসমূহের সহযোগিতা গড়ে তোলা এবং তার উন্নার্ত সাধন থেকে এই 
শ্দ্ধান্তে আমরা নিশ্চয় পৌছতে পাঁর যে, প্রতিষ্ঠিত এঁক্য আরও বেশি 
বেশি করে শক্তিশালী হবে এবং মাফিন সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় ধনকুবের 
শাসকচক্রের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলার ব্যাপারে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই এক্য। 

বুর্জোয়া পার্টিগুলোর সঙ্গেও আমরা সংযেগ রক্ষা কাঁর। সংযোগ রক্ষা 
কার তাদের অভ্যস্তরের প্রগাতকামীদের সঙ্গে । বস্তত পক্ষে দেশের বৃহত্তম 
দল ম্যাশনাল লিবারেশন পার্টির সঙ্গে আমরা সহযোগিতাও করেছি বলা 
যেতে পারে । অবশ্য, এই দলের সঙ্গে আমাদের কোন মৈত্রীবন্ধ সম্পর্ক 
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নেই। তবে, বছ প্রশ্নে আমরা সম্মিলিত ক্র ভিত্তিতেই কান্ত করোছি। 
এ ধরনের কাজের একটা দৃষ্টান্ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নে আমরা একযোগে ব্যবস্থা নিয়েছি । আরও বলতে 
» পারি, কোস্টারিকার্তে কয়েকটা প্রগাতিমুলক সংস্কারেরও ব্যবস্থা হয়েছে 
এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগুলোকে আমরা সমর্থন করেছি, যদিও একই 
সঙ্গে ঘোষণা দ্বারা জানিয়ে দিয়েছি, সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর কোন মূলগত 
সমাধান এসব ব্যবস্থাতে হবার নয়, হতে পারে না। 


আমাদের এই পন্থাকে যাঁদ কেউ অতি বাম ও এই ধারার গ্রুপের দৃষ্টি- 
. ভঙ্গীতে বিচার করে, তাহলে মে সহজেই অভিযোগ আনবে, কমিউনিস্টরা 
বুর্ভোয়াদের সঙ্গে সমঝোতা করেছে, তাদের সঙ্গে দহরম মহরম করছে, ইত্যাদি 
ইত্যাপি। এটা আন্দাজ করেই আমরা সরলমনে খোলাখুলি এই ধরনের 
প্রতিহন্দীদের বলেছি, বুর্জোয়া পার্টিগুলোর প্রাতানাধদের সঙ্গে আমাদের 
কথাবার্তাতে আমাদের তরফ থেকে দহরম মহরমের কিছু করা হয়নি । ব্যাপারটা 
বরং হয়েছে কষ্টসাধ্য । আমরা এভাবে জবাবদিহি না করে বলতে পারতাম, 
ভেক্রেখার একদিকে আমর! রয়ে গিয়েছি, এবং অন্যদিকে বুর্জোয়া ধাটগুলো 
রয়ে শিয়েছে। কিন্ত সেভাবে কথাটা বলিনি, যদিও বললে জবাবটা জোরালো 
হতো। কস্ত এধরনের কথায় বিচক্ণতা নেই, কোন সুফলও ফলে পারে না 
এই নীতিতে । আমাদের অভিমত এই যে, স্বদেশের সমগ্র. জনগণের প্রতি 
আমাদেরই দায়িত্ব কোস্টারিকাতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রপারসাধন করা। 
পার্টি ও জনগণের শাক্তিসমৃহকে ছভে্চ করে তোলার কাজটাও আমাদেরই 
উপর বর্তেছে। আমাদেরই সেই প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে 
যাতে সামাজিক রূপান্তরের সংগ্রাম শুধু কোস্টারিকাতে সীমিত. না! থেকে লাতিন 
আমেরিকার অন্যান্য দেশেও অগ্রসর হতে পারে। আমাদের পার্টির প্রসারের 
পক্ষে সহায়তার জন্যেও দেশের সর্বোচ্চ গণতাস্তিক উতিহাকে রক্ষা করা ও তাকে 
এগিয়ে নিয়ে চলা আমাদের কর্তব্যের অন্তভূর্ত। 

এটাই হচ্ছে সেই কারণ যেঙ্গন্তে সমস্ত প্রগতিবাদী শক্তির সঙ্গে পারস্পরিক 
সমঝোতা ও সহযোগিতার জন্যে আমরা প্রয়াসী। একাদিক্রমে এই নীতির 
. অনুসরণ এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদর্শনিষ্ঠ কার্যক্রম নিয়ে আমাদের চলার 
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মধ্যে অভীষ্টের প্রতি রয়েছে আমাদের সজাগ দৃষ্টি। আমরা আমাদের 
সংগ্রামের চুড়ান্ত লক্ষ্যগুলিকে পরিত্যাগ করছি না এবং কোন অবস্থাতেই 
জনগণের স্বার্থকে বিস্মৃত হচ্ছি না। 


প্রশ্ন £ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, সমস্ত প্রগাঁশীল শক্তির 
সম্মিলিত সংগ্রামের নতুন নতুন সুযোগ স্থষ্টি যে অবস্থায় হতে পারে তাতে 
একটা বিশেষ সমস্যা মীমাংসাসাপেক্ষ । সমস্যাটা পার্টির স্বাধীন অবস্থান 
সম্পকিত। একট! বড় মাকারের জোটে থেকে পার্টি কি করতে চায়, 
জনগণের তরফ থেকে তা বুঝে নেৰার প্রয়োজন . রয়েছে। এই প্রশ্নে 
আপনাদের কোন বিশেষ সমস্যার সন্মুখীন হতে হচ্ছে কি? 


উত্তর £ সর্বপ্রথমে আমি বলবো, জনগণ নিঃসন্দেহে আমাদের পাটি 


এবং অন্যান্য পার্টির মধ্যে ভেদরেখা টানতে সক্ষম। অবশ্য, অন্যান্য পার্টি 
বলতে যখন বুর্জোয়াদের বোঝায়, তখন ভেদরেখা সম্পর্কিত সবকিছুই জলের 
মতো সোজা। কিন্ত বামপন্থী গ্রপগুলোর সঙ্গে আমাদের তফাতের ব্যাপারে 
জটিলতার অবকাশ রয়েছে | এটা ঠিক যে, অতি-বামদের -সামরিক কাঠামো 
ও সামরিক পদ্ধতি রয়েছে ।- তাদের কথাবার্তা ও প্রস্তাব এবং আমাদের 
কথাবার্তা ও প্রস্তাবের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে জনগণ সেটাও বুঝতে সক্ষম ৷ 
তবে অ:গেই বলেছি, অতিবামেরা ট্রেড ইউনিয়ন চালাচ্ছে, জনগণের মধ্যে 
তারা কাজ করছে এবং এই অভিমুখে তারা উঠেপড়ে লেগেছে, চলেছে। 
এতদৃসত্বেও আবার তাদের ধরনধারণ আমাদের ধরনধারণ থেকে সুস্পষ্টভাবে 
আলাদা । কিন্ত সোন্যালিস্টদ্রে ব্যাপারটা বিপরীত রবমের। প্রথম 
দৃষ্টিতে মনে হয়, তারা এবং আমরা হুবহু একই আদর্শের জন্য লড়াছি। যর! 
খোঁজখবর রাখে না, তাদের কাছে এই রকমই মনে হবে । অথচ ব্যাপারটা 
এই যে, তাদের কোন সুনিদিষ্ট কার্যক্রম নেই এবং কৌশলগত ব্যাপারে তাদের 
পদক্ষেপ ও মনোমত বিষয়গুলোতে সঙ্গতির অভাব' রয়েছে । আবার দীর্ঘ 
মেয়াদী ব্যাপারে তাদের সিদ্ধাস্তগুলো "আমাদের সিদ্ধাস্তগুলোর খুব 
কাছাকাছি। তাদের 'সদ্ধান্তগুলোর বৈশিষ্টগুলোকে এবং তাদের তত্ত্বগত 
সিদ্ধাত্তগুলোর সারবস্তুকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের পার্ট চেষ্টার ক্রটি 
করেনি । যেপথ আমর] নিয়েছি এবং যে কারণে নিয়েছি, সে সম্বন্ধে জনগণের 


উড 


কাছে পার্টি ব্যাখ্যা দিয়েছে, বুঝিয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের কাগজ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । সপ্তাহে এর প্রচার সংখ্যা ২০,০০* | 
কোস্টারিকার মতো! দেশের পক্ষে এই সংখ্যা যথেষ্ট বৃহত। 

আগেই বলেছি, বামপন্থী শক্তিসমূহের কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি 
অভিযোগ করেছে যে, আমরা হ্যাশনাল-িলবারেশন পার্টির পিছু ধরে চলেছি! 
আমাদের উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া পার্টিগুলোরও কিছু লোকজন গল৷ 
উঁচু করে আমাদের শোনায় যে, শ্যাশনাল [লিবারেশন পার্টি যা করতে বলে 
কাঁমউনিস্টরা তাই করে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ সঠিক দিশা 
না-ও পেতে পারে । এই কারণেই, নিজের পায়ে দাড়ানোর শক্তির বিচারে 
আমাদের পার্টি সম্পর্কিত প্রশ্নটি নিশ্চিতভাবেই জরুরী ও তাৎপর্যময় । 
এই প্রেক্ষিতে. পার্টির নীতিনিষ্ঠ বক্তব্য ও ধারাবাহিকত! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। অম্যান্থদের মধ্যে বিশেষ করে ন্যাশনাল 
লিবারেশন পার্টি সম্বন্ধে তথ্যটি এই যে, এই পার্টি দক্ষিণপন্থী সোস্যাল- 
ডেমোক্রাটিক পার্টি। একথ! আমরা আমাদের পার্টি কংগ্রেসে ' ও দিলে 
ঘোষণা করেছি এবং এদের ব্যবস্থাগুঁির সংস্কারবাদী চাঁরত্রও আমরা তুলে 
ধরেছি। এইসব কথ! বলার পাশাপাশি জনগণের সামনে আমরা সত্যকার 
প.থর ছববও রেখেছি । | 

আমাদের নিজন্ব নিয়মাবলী রয়েছে এবং আমার আমাদের সাধারণ লাইন 
অনুনঃণ করে চলে আনছি নিদ্বিধায়। আমাদের রাজনৈতিক লাইনের স্বাধীন 
অনুস্থতি ও জনগণের মধ্যে ভামাদের পার্টির প্রভাব প্রতিষ্ঠা আমাদের 
পাটির সাংগঠনিক স্বাতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হোক এটাই আমাদের কাম্য 
এবং এট। বাস্তবে ঘটেছে। 

এই মুহূর্তে, নির্বাচনী প্রচারের অভিযান চালাতে গিয়ে আমরা পুনর্বার 
স্ববিধাবাদের বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ারি দিয়েছি। জনগণকে বৃহৎ বুর্জোয়ার 
পার্টগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাবার 
প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছি। বৃহৎ ভুস্বামী, শিল্পবাশিজ্যের বৃহৎ 
মালিকগোষ্ঠী ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থে রাষ্ট্র-সংস্থাকে যারা 
ব্যবহার করছে তাদের উদ্দেশ্য আর শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্য ঘষে কোন মতেই 


৮৯ 


এক হতে পারে না একথা জোর দিয়ে বলেছি। কোস্টা-িকার সমাজের 
গনতাত্তরিক রূপান্তর সাধনের সংগ্রামে জনগণকে উদ দ্ধ করার জন্য আমাদের 
পার্টি তার কাজে প্রাপশাক্তির উচ্ছলতা চায়। 

প্রশ্ন : আপনার] িধানসভাতে এবং পৌরসভাগুলোতে প্রতিনিধিত্ব . 
প্রসারের কার্যক্রম নিয়েছেন। এইসব ক্ষমতা-সংস্থায় পার্টির প্রাঁতানিধিদের 
ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাটা কি তা বলবেন ? | 

উদ্ধৱ £ আমরা বিধানসভাকে এবং বিধানসভারই অনুরূপ পৌরসভা- 
সমূহকে লেনিন যেমনভাবে বলেছিলেন, সেভাবেই ব্যবহার করতে চাই ব্যাপক 
জনগণের মধ্যে আমাদের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দেবার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
অগ্রগতির সহায়ক নির্দিষ্ট ও পুরোপুরি বাস্তব লক্ষ্যসাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৷ 
একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক । আমরা বিধানসভায় একটা সুদূরপ্রসারী ভূসি- 
সংস্কারের খমড়া পেশ করেছি, যদিও আমরা জানি এটা গৃহীত হবে না। কিন্ত 
এট! হচ্ছে সেই আইনের প্রস্তাব যা আমরা কোন একটা সময়ে ক্ষমতা পেলেই 
পাশ করিয়ে নেবো। বিধানসভাতে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা এবং 
শ্রম্ভীবী জনগণের মধ্য এর প্রচার দেখিয়ে দিচ্ছে, কমিউনস্টর: ক্ষমতা-পে.ল 
কি ধরণের কাজ করবে। এই আইনের প্রস্তাবটি কি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা 
করবে? হা, করবে । বুর্জোয়ারা . এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে, কিস্ত 
কৃষকরা লড়তে পারে এমন একটা প্রস্তাব হাতে পেয়েছে । | 

আপনাদের আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের দেশের সংবিধানে 
একট। ধারা ছিল যাতে সাভ্রাজ্যবারী কর্পোরেশনগুলোর সঙ্গে সম্পাদিত 
কয়েকটা চুক্তিকে আইনের মর্যাদা দেয়া হয়োছল। বেশ কিছুসংখ্যক 
সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার উপকারার্থে বিধিবদ্ধ এই চুক্তিগুলো আমাদের দেশের 
প্রাকৃত্তিক সম্পদের বেপরোয়। ও যথেচ্ছ লুঠনের পথই প্রশস্ত করেছিল। 
আমাদের প্রতিনিধিরা বিধানসভায় ছু বছর আগে এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব 
আনার এই খিখিটাকে তুলে দেয়া হয়েছে। 


প্রশ্ন: চল্লিশের দশকে. আপনাদের পাটি সরকারে ছিল এবং এই 
সময়েই সামাজিক ক্ষেত্রে কর়েকটা মে'িক ব্যবস্থা গৃহীত হয়োছিল। . এই 
ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে, জনগণের অভিমত শকি? জনগণ 'কি তাদের ভাবনা 


৮২, 


/ 


টচত্তায় কামউনিস্টদের কাজকর্মের সঙ্গে এই ব্যবস্থাগুলিকে এক সঙ্গে রেখে 
বিচারববেচনা করে? 


উত্তর £ সরকারের সঙ্গে পার্ট সম্পার্কত ছিল ছ'বছর, ১৯৪২ 


থেকে ১৯৪৮ পর্যস্ত। এই ছ'বছরে একটা সামাজিক নিরাপত্তা ব।বস্থা 


পপ 


প্রবর্তিত হয়েছিল, যার প্রধান সংগঠক ছিল কমিউনিস্টরা। সামাজিক 
নিরাপত্তা বাধ এর আগেই গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু কাঁমউনিস্টরাই একে 
চালু ক্রেছিল। সামাজিক রক্ষা-কবচের একটি অধ্যায় সংবিধানে লিখিত 
হয়েছিল। এতে ছিল কাজ পাওয়ার অধিকার এবং শ্রমভীবী জনগণের, নারী 
ও যুবাদের মৌলিক অধিকারগুির রক্ষা ব্যবস্থা । সংবিধানের এটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । এর ভাত্বিভেই গঠিত হয়েছিল সেই শ্রম আচরণ বিধির 
চিত্ত ষ! সে সময়ে মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ' একাংশের সমগ্র 
এলাকায় ছিল সবচেয়ে বেশি প্রগতিশীল ব্যবস্থা । সামাজিক সংস্কার ভিত্তির 
কয়েকটি বিধি সোঁদন লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এগুলো ছিল সংস্কার, কিন্ত 
এগুলোর মধ্য দিয়েই জনগণ উপকৃত হয়েছিল । জনগণ এই ঘটনাকে 
কাঁমউনিস্টদের কাজকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত করে দেখেছে! এটা খুবই 
স্বাভাবিক যে আমরা আমাদের প্রচারের কাক্তে এই ঘটনাটিকে ব্যবহার কারি। 

প্রশ্ন: বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার: যাঁদ সরকারে যান, তাহলে 
কি অতীতে যেভাবে কাজ করেছেন তাঁর সঙ্গে আপনাদের ক জের তফাত 
ঘটবে? | 


উত্তর : আম মনে কাঁর তফাত ঘটবে । যদি ঘটে, তাহলে তফ টা 
হবে সংস্কার এবং বিপ্র.বর মধ্যে ভফাত। তখন যেট। সম্ভবপর - ছিল 
সেট করা হয়েছিল । সে সময়ে একটা মৈত্রীর সঙ্গে থেকে আমরা 
সরকার ও তার দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করেছিলাম ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব- 
মৈত্রীর কাজের অন্যন্তরে অবস্থান নিয়ে। আমি আশা করি এবং এই 
আশার অধিকারও আমার রয়েছে যে, আমরা সরকারে পুনঃ প্রবেশ করতে 
সক্ষম হলে অবশ্যই সমাজের উপর-কাঠামোর পাঁরবর্তন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে 
নতুন পারিস্থিতিতে সমাঞ্জের অর্থনৈতিক : ভিত্বিযুলে ও অর্থনৈতিক 
কাঠামোতেও পরিবর্তন আনার জন্য যথায্নাধ্য করতে পারবো । 


কোস্টারিকাতে এখন যে শ্রীক্রিয়া চলছে সেটা হচ্ছে শক্তিসমৃহকে 
আয়ত্তে আনার এবং আমাদের চিন্তাকে জনগণের মধ্যে প্রচার করার । 
আমাদের পার্টি এখনও খুবই ছোট এবং আমরা কাজ করছি এমন একটি 
ছোট দেশে, যাকে চারদিক দিয়ে তিরে রেখেছে একনায়কত্ববাণী। সরকারগুলে।। 
এর অর্থ এই যে, আমাদের বাস্তবতাবাদী হতে হবে। আমাদের আয়ত্ত করতে 
হবে শক্তি, আমাদের চিন্তাধারাকে দিতে হবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে, 
জনমতকে আমাদের পক্ষে আনতে হবে এবং পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য 
গপসংগঠনের প্রসারের জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে। 


প্রশ্ন £ জনগণের মনে কমিউনিস্ট আদর্শসমূহকে দৃঢ়মূল করে গেঁথে 
দেবার পক্ষে সহায়ক হতে পারে এমন ব্যবস্থাবলী বা কার্ষপ্রণালী গড়ে তোলবার 
জম্যে আপনারা কি করছেন? 


উত্তত্র £ আমি মনে করি, আমাদের ‘কার্যপ্রণালী' যে ভিত্তিতে 
সাঁক্রয় সেটা প্রাথীমকভাবে আমাদের পার্টির কার্ধক্রম। আমাদের 
কার্যক্রম পরস্পরের' সঙ্গে যুক্ত ছুটি পর্যায়ে বিপ্লব সম্পাদন করার আহ্বান 
জানিয়েছে । প্রথম পর্যায় গণতান্ত্রিক, সাআজ্যবাদিরোধী যা বিপ্লবের দ্বিতীর 
পর্যায় সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হবার অন্তর্বর্তী পথ তোর করে দেবে। আমরা 
পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছি, এই ছুটি পর্যায় কৃষব দের, ছাত্র-ছাত্রীদের, গৃঠিণীদের, 
মায়েদের এবং শিশুদের সাধারণভাবে সকলের এবং বিশেষ করে প্রত্যেকের 
জন্যে টি করতে চায় । আমাদের এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোর পক্ষে সহায়ক আমাদের 
প্রচারের কার্ধপ্রণালী, আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং 
এই ট্রেড ইউনিনয়নগুলোকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে পারা। 
অর্থনৈতিক সংগ্রামগুলে! চালাবার সময় আমরা জনগণের রাজনৈতিক মানকে 
উঁচুতে তোলবার চেষ্টা করি। অর্থাৎ জনগণকে আমরা তাত্বিক অস্ত্রে সজ্জিত 
করার চেষ্ট। কার । এই সঙ্গেই বিপ্লব তার ছুই পর্যায়ে ষে স্যকার উপকার- 
গুলো এনে দেবে সে সম্বন্ধে আমরা সত্য ধারণা দিতে চেষ্টা করি । কোন্‌ পাঁর- 
বর্তন কিভাবে জনগণের জীবনকে প্রভাবিত করবে, কি ভিত্তিতে কৃষকদের মধ্যে 
জমি বরাদ্দ কর! হবে, জি হস্তান্তর কিভাবে করা চলবে, সমবায় সমিতি- 
গুলোকে কিভাবে স্থাপন করা হবে, কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানগুলো 
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কৃষকদের উপকারে আসবে, এবং কিভাবেই বা জনশিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা 
প্রভৃতির উন্নত্তিবিধান করা হবে__এগুলো৷ জনগণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য 
1 আমরা প্রকল্প তোর করেছি। 

আমাদের খসড়া আইনসমূহ, আমাদের কার্যক্রম, আমাদের প্রচার এবং 
সাপ্তাহিক কাগজ হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের সামাজিক সচেতনতাকে বিশেষ 
বিশেষ সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং আমাদের শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে 
আমরা কিভাবে গড়ে তুলছি তার সংকেত। এবিষয়ে নিশ্চিত হবার ব্যাপারে 
প্রধান সমস্যাটা হচ্ছে কি করে একটা শক্তিশালী ও ননয়মাহুবর্তী পার্টি গড়া 
যায়, যা তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে প্রশিক্ষিত জনগণের সংগঠন 
_ হবে ৷ এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয়গুলোর অন্যতম ৷ প্রথমে 
আমাদের যে কাঙ্রটা অবশ্যই করতে হবে সেটা, আমি বলবো, কমিউনিনস্ট- 
দের নিজেদের কমিউনিস্ট করা। অর্থাৎ যারা পার্টিতে যোগ দিচ্ছে তাদের 
শিক্ষিত করা, তাদের প্রশিক্ষিত করা, যাতে আমাদের কার্যক্রমে 
অস্কিত রাস্তায় কামউনস্টদের সহগামী হবার জন্য অ-কমিউনিস্টরাও নিজেদের 
অনুপ্রাণিত বোধ করে। বলাবাহুল্য, আমর! পার্টির প্রত্যেক সদস্য-সদন্যা 
ও নেতৃবর্গ যে দৃষ্টাস্তস্থাপন করতে পারে ভার উপর আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব 
আরোপ কার, কারণ, কমিউনিস্ট ‘আরশিতে’ নিজেদের ছবি দেখে জনগণও 
শিক্ষিত হয়ে ওঠে । 

জনসাধারণের বিভিন্ন রকমের সংঘে পার্টির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব 
প্রসারের জন্য ব্যয়িত হয় আমাদের কাজকর্মের কয়েকটা দিক । 

প্রথমত, আমর! যুবসমাজের মধ্যে কাজ করি, কারণ কোস্টারিকা খুবই 
নবীন দেশ, যার অধিবাসীদের অধিকাংশেরই বয়স ৩০’এর নচে। আমরা একটি 
যুবসংগঠন গড়তে সক্ষম হয়েছি, যা আজ আমাদের দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী 
ও সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী যুব-সংস্থা । কোস্টারিকার ছুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটিতে, যার ছাত্রসংখ্যা ৩৫০০০, আমাদের বড় রকমের শক্তি রয়েছে । 
অন্যটিতেও রয়েছে আমাদের নেতৃত্বমূলক অবস্থান। আমাদের যুবসংগঠন দেশের 
অন্যান্য. যুবসংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এঁক্য ও সহযোগিতা করে কাজ চালাচ্ছে। 
দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই এক্যেয্ অভিব্যক্তি পাওয়া গিয়েছে চিলির 


v৫ 


জনগণের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত রাজনৈতিক সঙ্গীত 
উত্সবে । এই অনুষ্ঠানে ১২০০০ তরুণ-তরুণী যোগ পিয়েছিল। আমাদের 
মতো-ক্ষুদ্র দেশে এমন একটা অনুষ্ঠান রাজনৈতিকভাবে খুব বেশি মূল্যবান 
বর্তমানে আমাদের যুবসংঠগন হাভানায় অন্ুঠিতব্য নবম বিখুর « এবং ছাত্র 
উৎসবের জন্য সক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। 


আমাদের কাজকর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শ্রামকদের মধ্যে 
পাটির প্রভাব-বলয়কে প্রসারিত করা, এবং সেটা প্রথমত বড় বড় আধুনিক 
প্রাভষ্ঠানে। পার্টিতে শ্রমক-সদস্য-সদন্যার সংখ্যাগত অনুপাত শতকরা 
৩০এর সামান্য কিছু বেশি । এর অর্থ এই যে, আমাদের পার্টির অধিকাংশ 
শ্রমিক সদস্য-সদস্যারা কলা-বাগিচার বাসিন্দা । রাজধানীতে সাধারণভাবে 
পার্টি সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী নয় । এ অবস্থাটা উদ্বেগজনক সন্দেহ নেই, কারণ 


রাজধানীতে অদংখ্য কুশলী শিল্পশ্রীমক রয়েছে। পার্টির নগর কমিটির ' 


সেক্রেটারি হিসেবে আমি এই পারস্থিতির জন্যে উদ্বিগ্ন । রাজধানী শহরের 
কারখানাগুলোতে কি করে পৌছবো, সেটা চিন্তনীয় বিষয় নিশ্চয় ৷ 


ঠিক এই মুহূর্তে আমরা সনস্যাটির সমাধানে ব্যাপূত। আমরা অসংখ্য 
বাধাবিপাত্তিরও সম্মুখীন । আমরা একটি নতুন, খুবই অল্পবয়সী শ্রমিকশ্রেণীর 
উপস্থিতির সামনে দ্রাঁড়িয়ে। কোস্টারকাতে মাত্র আট ন’ বছর ধরে কল- 
কারখান। গড়ে উঠেছে । যেসব তরুণ-তরুণী ন্চু মজুর নিয়ে কি বাচার 
কাজ করতো, তারা ইতিমধ্যে কলকারখানায় কাজ নিয়েছে এবং আগের 
তুলনায় তিন-চার গুণ রেজ্গার করছে। এদের মধ্যে অনেকের ধারণা এবং 
কোনো কোনো স্থলে বেশ কয়েক বছরে-লািত এই ধারণা ষে, এরা সোনার 
খাঁনর নাগাল পেয়েছে! তাছাড়া, এরা এখন আধুঁনক ও সুসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে 
কাঞ্ করে, যেখানে এদের প্রতি মোটামুটি ভদ্র ব্যবহার করা হয়। অবশ্য, 
যারা ট্রেড ইউনিয়ন গড়তে চেষ্টা করে কিংবা কমিউনিস্টদের প্রত সহানুভূতি 
দেখায়, তাদের তড়িঘড়ি বরখাস্তও করা হয়। তারা বরখান্ত-ঘোিত পাওনা 
পায়, আইনমাফিক তাদের বরখাস্তের নোটিশ খাতায় ওঠে এবং তারা কার- 


খানার বাইরে নিক্ষিপ্ত হর ৷ যাই হোক বর্তমানে আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে সংযোগ: 


স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছি. ইতিমধ্যেই আমরা ১০০টা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের 
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সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি । এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমর! জশীকারে 
ট্রেড ইউনিয়ন এবং পার্টি শাখা স্থাপন করেছি । যেসব কমরেড এইসব সংগঠনে 
যোগ দিয়েছে তারা ভালোকরেই জানে যে, তাদের রুজি বিপন্ন, কারণ যেকোনো 
সময়ে তাদের কাজ চলে যেতে পারে । প্রত্যেক মাসে প্রতি সপ্তাহেই কোনে! 
কারখানায় ২০ জন এবং কোনো কারখানার ' ৩০ জন এবং এই হারে আরো! 
অন্যত্র ছাটাই হচ্ছে বলে খবর পাচ্ছি । এতে লোকে ঘাবড়ে যাবেই । এই 
অবস্থায় আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এমন কর্মপদ্ধততির উদ্ভাবন করা, যাতে যাদের 
কাছে আবরা পৌছচ্ছি তাদের বিপদে না ফেলেই পৌঁছতে পার । একাজ 


॥__ খুব কঠিন, তবে আমরা সঠিক পদ্ধতি বার করার জন্যে উঠে পড়ে লেগোছি। 


সমস্তাবলীর প্রতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা এবং পাটির কর্ম- 
পদ্ধতিকে গলদমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার দিকেও আমরা অঙ্গুলিসংকেত করতে 
চাই। জাতীয় এবং আঞ্চালক উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের নেতৃত্বের কাজকর্মের 
উন্নতিসাধনের জন্য, শাখাসংগঠনগুলির কাজকর্মের এবং সমগ্র পার্টি-কাঠামোর 
উন্ন'তবিধানের জন্য অনেককিছু করেছি। যেসব উধ্বতনেরা দুর্বল আমরা 
তাদের শক্তিশালী করার জন্য সচেষ্ট রয়েছি এবং কাজ, অধ্যয়ন ও প্রচারের 
আধুঁনকতম পদ্ধতির ব্যবহারকে উৎসাহিত করছি। ইদানীং আমাদের পার্টির 
কার্যকরী কমিটির যথেষ্ট উন্নীত হয়েছে এবং কমিটি বিভিন্ন কাজের বিবাি- 
ব)বস্থায় বেশি যু ক্তসঙ্গাত আনতে পেরেছে । কাজকর্মের যথাযথ সংগঠনের 
ভারপ্রাপ্ত একটি পরিকল্পশী-কমিশনও হয়েছে আমাদের । আমি এট অনুভব 
' করতে পা যে, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি-জাত নতুন জ্ঞান আয়ত্ত 
' করতে সাহায্য করে আমরা আমাদের পার্টিকে ক্রমশ ক্রমশ উন্নত করে চলেছি। 
আধুনিক কাছের পদ্ধতি-প্রয়োগের এবং সমসাময়িক সমস্যাবলী ও পরিস্থিতির 
প্রতি ববজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কঠোর পরিশ্রম না করলে আমর। দেখতে 
পাবো, আমাদের করণীয় সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দূরে থাকুক আমাদের সমাজে 
শি ঘটছে তা বুঝে উঠতেই অক্ষম হবে! 


একটা দৃষ্টান্তের মতো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমাদের প.টি-সদস্ত- 
সদস্যাদের মধ্যে অনেকে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ । আমাদের 
দেশের বাভিন্মুখী সমস্ত', যথা জনসংখ্যা, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ও কৃষি প্রভৃতি 
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বিষয়ে বহু তথ্য তাদের জানা আছে । তারা আমাদের প্রশ্ন করে, এই তথ্যের 
ভাণ্ডার দ্বারা পার্টিকে সাহায্য কর! যায় কিভাবে । কিন্ত পার্টি তাদের এই 
তথ্য ব্যবহারের জন্য নিজেই প্রস্তুত হতে পারেনি। সমস্যাটা এই যে, গোছা 
গোছা কার্ডের বিলিব্যবস্থা করতে পারলেই এইসব তথ্যের সছ্যবহার করা 
হবে না। তথ্যদজ্জা ও তার ব্যবহারের জন্য একটি কার্যপ্রণালী দাড় 
করাতে হবে। 


আমরা যদি বর্তমানের তাগিদগুলির সঙ্গে আমাদের কাজকমকে সঙ্গাত- 
সম্পন্ন না করতে পার, তাহলে আমরা. বহুসংখ্যক আধুনিক প্রতিষ্ঠানের 
যন্ত্রপাতির কাজের ছবিটাকে চোখের সামনে রাখতে সক্ষম হবো না। 
পরিস্থিতিটা এখনও এই যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে চলে আমরা সবসময়ে 
জানি না এবং এই কারণে এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সমস্যাগুলিকে বুঝতে 
পারি না। এতে পার্টির কাজের ফলপ্রস্থতা এবং বিশেষকরে পার্টির শাখা- 
গুলির কাজের ফলপ্রস্থৃতা ব্যাহত হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলছে, 
সতেরো বছর আগে যখন পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম তার তুলনায় পার্টি ও 
পার্টি শাখাগুপির কাজের অনেক উন্নত হয়েছে । কিন্ত আমি পার্টির একটা 
নগর কমিটির, তথা রাজধানী শহরের পার্টি কমিটির নেতৃত্বে রয়েছি এবং দেখতে 
পাচ্ছি, পনেরো বছর আগে যেসব পদ্ধতি নিয়ে শাখাগুলো কাজ করতো 
সেইভাবেই আজও প্রায়শই করে যাচ্ছে। এভাবে কাজ চলালে অবশ্যই কুশলী 
শ্রমিকদের এবং আরও অন্যান্যের মাধ্যে পার্টির প্রভাববৃদ্ধির মতো গুরুত্বপুর্ণ 
সমস্যার সমাধান সহঙ্জসাধ্য হতে পারে না। আমাকে বলতেই হবে, এব্যাপারে 
আমাদের যুবসংগঠন অধিকতর দক্ষ । এই সংগঠনের সনন্য-স্দস্যাদের ' মধ্যে 
রয়েছে তরুণ ইঞ্জিনিয়াররা, কুশলী শ্রমিকরা, ২০ ও ২৪ বছর বয়সের মধ্যে 
তরুণীরা যারা নতুন নতুন ভাবধারাকে কাজে প্রয়োগ করে । নরীন-নবীনারা 
তাদের কাজকর্মের পরিকল্পনা ভালোভাবেই করতে প'রে এবং তারা সংঘবদ্ধ 
হয়ে কাজ করতেও পারদর্শী । আমার মনে হয়, এবিষয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রে 
এগিয়ে গিয়েছে। | 


আজকালকার প্রয়োজনগুলিকে মেটানোর জন্য দরকার বিশেষকরে 
আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ার পটে পটির 
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ভত্বমূক কাক্তকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য আন্তীরক প্রয়াস ৷ 
আমরা আমাদের কার্যক্রম প্রয়োগ করছি ঠিক- এমন সময়ে যখন মধ্য- 
আমেরিকার কয়েকটি দেশে একনায়কত্ববাদী শাসকচক্র নির্যাতন বৃদ্ধি করছে 
এবং তাদের শাসনের স্বৈরাচারী চরিত্রকে আরও বেশি প্রবল করে তুলছে। 
কোস্টারিকাতে বুর্জোয়া গণতাস্তরিক শাসন দেশের গ-ভান্তরক এতিহোর উপর 
ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, তবে বর্তমান অবস্থায় তার স্থিতিশীলতা নেই । 
মধ্য-আমেরিকা এখন একটা জটিল ও স্বাবরোধতায় আকীর্ণ.এঁক্য প্রক্রিয়ার 
মধ্যে রয়েছে । মাকিন সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করছে ভাদের স্বার্থের খাতে এই 


; প্রক্রিয়াকে টেনে 7িনতে। এই অবস্থায় জনগণের দিক থেকে যেসব সমস্যার 


গুরুত্ব অত্যস্ত জরুরী সেগুলি সম্বন্ধে পার্টির গভীর-গামী জ্ঞান থাকা দরকার, 
যাতে জনগণকে পার্টি সঠিক পথরেখা দেখাতে পারে । 


সমস্যাটা মুলত আতিক্ষুদ্র কয়েকটি দেশকে জড়িয়ে, যারা ঘনিষ্ঠভাবে 
পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল, যাদের বড় রকমের একটা সাধারণ ইতিহাস 
রয়েছে এবং যারা বর্তমানে অর্থনৈতিক এক্য দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। 
এ অবস্থায় একটা দেশে যা ঘটে, অপর দেশগুলিতে অবিলম্বে তার প্রতিফলন 
হয়। ধরে নেয়া যাক এদের কোনে] একটা দেশে বিপ্লব হলে] সহজেই কল্পনা 
করা যেতে পারে, ক্ষমতা বজ্জায় রাখা ও রক্ষা করা কিংবা পুঁজি গঠন ও 
পুনরুৎপাদনের কাজটা কত বিদ্বসঙ্কুল হবে। এটাই সম্ভবত কারণ যেঞ্জন্য 
গত পনেরো বছরে মধ্য-আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ সাধারণ সমস্যা 
দিয়ে আলোচন! করার উদ্দেশ্যে অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশিবার মিলিত 
হয়েছে । | 


আমার মনে হয়, মধ্য-আমেরিকার দেশগুলিতে বিপ্লবের পদ্ধতিগত 
সমন্যাগুলি নিয়ে আমাদের তরফ থেকে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন কর! 
এবং ঘনঘন আলোচনা করা উচিত। এ বিষয়ে আমাদের পার্টির তরফ থেকে 
বলা যায়, কিছুকাল আগে আমরা মধ্য আমেরিকার যোজক অঞ্চলের দেশগুলির 
সঙ্গে জড়িত কোস্টারিকার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য একট! 
পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম । আমার মনে হয়, এই ধরনের কাজের, অর্থাৎ 
.মধ্য-আমেরিকার কাঠামোর মধ্যে কোস্টারিকার বিপ্লবের পদ্ধাতিগত্ত সমস্যাবলী' 
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পরীক্ষা করার বেশিরকম মূল্য রয়েছে। আমাদের বর্তমান কার্যক্রম আমাদের 
সমস্যাগুলকে বিশ্লেষণে এগয়ে এবং কোস্টারিকার পথরেখা আস্কিত করতে 
গিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির পরিস্থিতির একটা নিরীক্ষা দিয়েছে। তবু 
এ বিষয়টিতেও আমাদের অনেকগুলি সমস্যা অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে এবং 
দুঃখের সঙ্গে এটাও বলতে হবে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছুটা আদিমতা রয়ে 
গিয়েছে! মা 

_ জনগণের মধ্যে কাজে এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে-আমাদের 
প্রভাব বৃদ্ধি করতে গিয়ে আমাদের আঁত অবশ্যই জননের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে 
খেয়ালের মধ্যে রাখতে হবে । আমাদের পার্টির প্রত্যেকটি পদক্ষেপ কিংবা 
আমাদের দেশে সংগ্রামের বিবর্তন সম্বন্ধে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই শুধু নয়, অন্যান্য 
দেশের বিপ্লবী ঘটনাবলীর ব্যাপারে জনমনে কিধরনের ক্রিন়্া হচ্ছে, সে সম্বন্ধেও 
অবহিত থাকতে হবে। ' | 


আমাদের দেশে জনগণের সামাজিক চেতনা ও বিপ্লব-আম্দোলন বিশেষ-. 
ভাবে উপ হয়েছে কিউবার বিপ্লব থেকে । এই বিপ্লব আমাদের জনগণকে 
বিরাট প্রেরণ। যুগিয়েছে সমান্ততন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার এবং সঙ্গে সঙ্গে 
কিউবাতে কি ঘটছে ত! অধ্যয়ন করে দেখার জন্য । জনগণমনে এমন একটা 
স্প্যানিশ ভাষাভাষী সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের ঢেউ এসে পড়েছে, যার অবস্থান 
সাআাজ্যবাদের দুর্গ ( মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ) থেকে মাত্র ৯* মাইল দুরে এবং যা খুব 
দুর-দুরাস্তের দৃষ্টাস্তও নয়, যা সম্পূর্ণ গ্রপে অর্জনীয় বাস্তবতা ৷ কিউবার অভিজ্ঞতা 
আমাদের পার্টির প্রতি জনগণের সহানুভূতি জাগিয়েছে এবং নতুন নতুন কর্মী 
আমাদের পার্টিতে যোগ দিয়েছে ) 


অপর দিকে, আমাদের জনমনে চিনির ঘটনার কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 
হচ্ছিল, আমরা তৎক্ষণাৎ তা উপলব্ধি করতে -পারিনি। আমরা দিনকয়েক 
ধরে এমন সব ধ্বনি দিয়েছিলাম যেগুলিকে জনগণ গ্রহণ করতে চায়নি। 
চিলিতে সামরিক অভ্যুথানই এর যথার্থ কারণ) আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, 
বহু লোক ভয় পেয়ে গিয়েছিল । অনেক সময় যখন আমরা তাদের সঙ্গে এবিষয়ে 
আলোচনা করি, তখন তারা বলে, “আপনারা কি চান এখ নেও চিলির ঘটনা 
ঘটুক?” আমাদের একটা ধরণ! হয়েছে, এই প্রকৃতিত্ব রটন সবচেয়ে বেশি 
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অভিভূত করে নারীদের ! পুরুষদের উপরেও প্রতিক্রিয়া হয় নিশ্চয়, কিন্ত 
নারীদের উপর প্রতিক্রিয়া হয় অনেক বেশি জোরালো । এর কারণ সমাজে 
' তাদের স্থান, তাদের পরানির্ভরতা এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনত| । যে; 


, . পাঁরবর্তনে কিংবা] যে ঘটনা পরম্পরায় নারীদের িরাপত্তাবোধের হানি হয়, 


সভার সম্পর্কে তারা অতিম ত্রায় স্পর্শকাতর | আমরা আমাদের প্রচার ও দৈনন্দিন 
কাজে এ ব্যাপারটাকে স্মরণ রাখবো, এটাই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হওয়! 
উচিত. | 


অবশ্য, একাজ সহজ নয় ।. আমরা প্রায়শই আবিষ্কার কার যে, কোনো 
"একটা নির্দিষ্ট সমস্য। সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে মেই বললেই চলে । 
সুতরাং ষথোচিতভাবে তাত্বিক শৃত্রের ভিত্তিতে সমস্যাগুলোকে অধ্যয়ন করা ' 
দরকার । তবে, ঘটনাটা ঘটে চলেছে এইভাবে যে, আমরা কমিউনিনস্টরা বুর্জোয়া 
মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শুধু মতাদর্শগত কাঠামোর পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায়, বুর্জোয়া মতাদর্শের ভিত্তি ও দিদ্ধান্তগুলর থণ্ডনে, এবং নতুন নতুন 
যুক্তি খাড়া করে আমাদের মতাদর্শের প্রসার সাদনেই আমাদের কর্তব্যকে সীমিত 
রাখি। কিন্ত আমরা যাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবো, সেই শ্রমক্জীবী 
জনগণের ভাবনাচিস্তা ও অন্ুভূতিগুলির ব্যাপারে কিছু কার কি আমরা? 
একশ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে, জনসাধারণের এক গ্রপ থেকে আরেক গ্রপে 
সামাঞ্জিক চিন্তার কি ধরনের তারতম্য ঘটে ? এধরনের প্রশ্নের উত্তর আমরা 
কার্পণ্য করে নিয়ে থাকি । কিন্তু এই প্রশ্নগুির সম্যক উত্তর না দিলে, 
জনগণের সামাঞ্জিক চেতনার মেল চারিত্রিক বিশ্ষত্বগুলিকে সর্বদা খুব 
কাছাকাছি থেকে না দেখলে মতাদর্শগত সংগ্রামে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
অর্জনের আশী করতে পারি না। 


জনগণের শ্রেণীচেতনার যে একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এর মধ্যেই বিভিন্ন 
স্তর ও গ্রুপের অনুসারে এর যে তারতম্য থাকে, সেই বিষয়টি নিয়ে বিচার 
বিশ্লেষণ করার চুড়ান্ত গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা অবহিত। তবে, এটা স্পষ্টতই 
আবশ্যকীয় যে, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্্ের বিচার বিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত 
ভিত্তিতে হওয়া উচিত এবং সেটা সম্ভব হতে পারে বিশেষজ্ঞদৈর দ্বারা, অথবা 
বোধকরি পুরো! একটা গবেষণাগার দ্বারা । আমাদের মতে ছোট পার্টির 
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পক্ষে এটা একটা ছ্রাহ সমস্যা আমাদের এধরনের ক্ষমতার অভাব রয়েছে । 
বোধকরি, বিভিন্ন দেশের কাঁমিউনিস্টরা যৌধ প্রচেষ্টা ছারা আমাদের এই ব্যাপারে 
স্বহায্য করতে পারেন। বিভিন্ন প্রদেশে এইসব প্রশ্নের চেহারা বিভিন্ন ধরনের হবে 
এতো ভানা-কথা। কিন্ত অভিজ্ঞতা, অভিমত এবং এই প্রকৃতির সমস্যা নিয়ে 
বিচার বিশ্লেষণ এবং বিষয়টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যাপ্রি বিনিময় খুবই সহায়ক 
হতে পারে । ওয়ার্সড মার্কসিস্ট িভিউ'এ বিষয়ে অনেক কিছু করতে পারে । 

আমাদের কাজ এবং সংশ্রামকে যথাসশুব ফলপ্রশ্থ করার জন্য আমর] সচেষ্ট । 
আমাদের লক্ষ্য” একটি গণতান্ত্ক, জনপ্রিয়, ভূমিসংস্কারভাত্বিক ও সাম্রাঙ্যবাদ- 
বিরোধী বিপ্লব দ্বার! সঙ্গাজতন্ত্রের পথ তৈরি করা । জনগণের মধ্যে আমাদের 
প্রভাব 'গড়ে তুলে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে  স্বজনশীল্ভাবে প্রয়োগ করে, বিশ্বের 
বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবং একইসঙ্গে জাতীয় 
বিশেষত্বপগ্তিকে বস্তগতভাবে আমাদের সমস্ত হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা 
অবশ ই আমাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে যাবো । 


পার্টির কাজে অভিজ্ঞতা বিনিময় কমিশন এবং বিজ্ঞান, সংস্কৃতি 
ও সমাজব্িগ্যার গবেষণার সমস্যা পিষয়ক কমিশনের মস্তব্য 

উপরোক্ত কমিশন দ্বয়ের একটি সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, জনগণের সামাজিক 
চেতনার বৈশিষ্টাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণকে 
পক্ষে টেনে আনার জন্যে তাদের বিপ্লবী আদর্শে শিক্ষিত করে তোলার 
এবং গণতন্ত্র শান্তি ও সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণাগুলিকে তারা যাতে আয়ত্ত করে 
নিতে পারে মে কাছে তাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি- 
সমূহ যে পদ্ধতি ও রূপরেখা অবলম্বন করছে সেগুলিকে খতিয়ে দেখার প্রয়োজনকে 
সামনে এনে ফ্রাম্সিসকো গাচ্োয়া অত্যন্ত সময়োচিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। 
এ কাঙ্টা এ কারণেও 'অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, মার্কসবাদ-লোনিনবাদের এঁতিহ 
অনুযায়ী কিছু সংখ্যক সমস্যার উত্থাপন ও সমাধানের ব্যাপারে আমাদের এই কাজে 
বড় পরিমাপের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অত্যাবশ্যক | উপরস্ত, সামাজিক চেতনার ক্রিয়া 
এবং জনগণের কাছে কমিউনিস্ট পার্টিনমূহের ধ্যানধারণা পৌছে দেবার ব্যাপারে 
কাজকর্ম স্পকত মৌলিকভাবে নতুন নতুন সমস্যাও পরীক্ষণীয় । 

এই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গত রেখে আমাদের মুখপত্র “জনগণের সামাজিক 


sn 


চেতনা সম্পর্কে কমিউনিস্টদের করণীয়কে” আলোচ্য করে ব্যাপক আলোচনার 
পরিকল্পনা করছে। এই আলোচনায় নিয়োক্ত বিষয়গুলিকে পরীক্ষা করা 


্ যেতে পারে 


সামাজিক চেতনার বিভিন্ন আদলের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়, যাকে নিয়ে 
কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসহ আজকের সমস্ত রাজনৈতিক ( মতাদর্শগত ) 
শাক্তগুপিকে কাজ করতে হচ্ছে; 

মিত্র ও অমিজ্র নির্বিশেষে শ্রসিকশ্রেণীর সামাজিক ও শ্রেণীগতচেত্তনাতে 
গড়ে তোলার এবং শক্তিশালী করার পথরেখা ;- | 

_-সমাজের অন্তান্য শ্রেণী ও ভরের মধ্যে আঁমকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রভাব 
- বৃদ্ধির পথরেখা ও উপায়সমূহ ; . 

_ (জনমতমত ) গণচেতনার অবস্থা বিচারের এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স 
পার্টিসমূহের রাজনৈতিক কার্যক্রমে এর স্থান করে নেবার পদ্ধাতসমূহ ; 

, একমিউনিস্টরা ও জন্মত”কে আলোচ্য বিষয় করে একটি গোলটেবিল 
বৈঠকের ও আয়োজনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। 

আমাদের মুখপত্রে এবং গোলটেবিল বৈঠকে উভয়ত প্রস্তাবিত আলোচনার 
আঙ্গিক হবে সমগ্র বিষয়ের দার্শনিক, সমাজতান্ত্রিক ও মনস্তাত্বিক দিকগুাল নিয়ে 
নীতিগত বক্তব্য পেশ এবং জনসাধারণের মধ্যে ( মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক ) 
প্রয়োগমূলক,কাজে কামউনিস্টদের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বক্তব্য পেশ। 
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“ভতি-অয়ন্যা  প্রেখীগত দিক* 


ইব নল্যাণ্ড 
কার্যানর্বাহ কাঁনটির সদস্য এবং কেন্দ্রীর কমিটির সাধারণ সম্পাদক 
ডেনমার্কের কাদউনিস্ট পার্টি 


উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক জগৎ বহু দ্বন্দ ও সমস্যার সম্মুখীন । 


এগুন্সির অবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন । এর অনেকগুপলিই বিশ্বব্যাপী সমস্যা এবং 


তার সমাধান শুধুমাত্র রাষ্ট্রবিশেষের প্রয়াসের উপর নয়, সামাগ্রকভাবে সমগ্র 
বিশ্বের জাতিগুলোর প্রয়াসের উপর নির্ভরশীল | এর মধ্যে একটি হলো শক্তির 
সমস্যা-যা বিরাট সংখ্যক দেশে গভীর সঙ্কট স্থষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাপী সমস্যা 
হওয়া ছাড়ীও_-বিভিন্ন . সমাজ-ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রের অর্থনোতক উন্নয়নের 
বিভিন্ন স্তরে তা’ নানাভাবে আঘাত করছে। এর মধ্যে আছে সমাজতান্ত্রক 
দেশ, উন্নত পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশ । 


নিজেদের সামাজিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অনুসারে এই সমস্যার সমাধানের 
নীতি শ্মিরীকরণে আগ্রহী বিভন্ন সামাজিক শক্তি ও রাজনৈতিক ধারার নিকট 
শক্তির সমস্যা একটি উদ্বেগের বিষয় । শ্রামকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী 
কমিউনিস্টরাও বর্তমানে একটি তাত্বিক সমাধানের সন্ধান করছে। 

বুর্জোয়া তাত্বিকরা বলছেন--অন্যান্য বিশ্বসমস্যার মতো এটি পু'জিবাদী 
সমাজে রাজনৈতিক সংগ্রামের বিষয় হতে পারে না এবং পুঁজিবাদী দেশের 
সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত শক্তি উৎপাদনের কর্মস্ণচী রূপায়ণে তার সমস্ত স্তরের 
মানুষ সহায়তাদান করবে অর্থাৎ এই বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া রাজনৈতিক 


* আমরণ বর্তমান সময়ের বিস্ব-সমস্যা পর্যালোচনা! করে চলেছি । পীস এণ্ড 
দোস্যালিজ্বম কর্তৃক প্রকাশিত “ইকোলজি এণ্ড পলিটিক্স” (দরুন । তাতে এই 
পদ্রিক! কর্তৃক সংগঠিত ১৯৭২-এ আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের বিবরণপর সংক্ষিপ্রসার 
ও ভক্লিউ. এম. আর ১৯৭২ সালের ১১ নং সংখ্যায় এবং ১৯৭৭ সালের ৪ ও ৫ নং 
সংখ্যায় সংক্সষ্ বিষয়সমূহ রনেছে । 


1 


লাইন অনুসরণ করবে । এটা অবশ্য, সত্যি নয়। বুর্জোয়া সমাজের শাদক 


. মহল সমস্যাটি মোকাবিলার জন্যে কর্মনীতি নির্ধারণ করে এবং তার মধ্যেই 


সমাজের শ্রেণী-চারিত্র প্রতিফলিত হয়। এই নীতি যে শ্রমিকশ্রেণী সমগ্র 


. কর্মজীবী মানুষ ও প্রগতিশীল মানবিকতার ধারক-_তারই মৌল স্বার্থ ' তার 


সজ 


সামাজিক লক্ষ্যের বিপরীত । তাই, এক্ষেত্রেও শ্রসিকশ্রেণীর নিজস্ব নীতি ও 
নতুন সমস্যা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং এই সংগ্রামে যেসব উপাদানকে গণনার 
মধ্যে ধরতে হবে, তার সম্পর্কে ধারণা থাক! প্রয়োজন । 

শক্তির সমস্যার একটি হল, শক্তি সম্পদ যোগান দেওয়া ও প্রয়োজন হলে 
দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় তৈরী রাখা । ইাতিহাসের সমস্ত যুগেই সমস্যাটি ছিল কিন্ত 
বর্তমান যুগে এটা বিশেষভাবে সংকটপূর্ণ হয়ে দ্রাড়িয়েছে। 


কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শক্তি-সঙ্কটকে গভীরতর করেছে। প্রথমত, 
বর্তমান শতাব্দীতে, বিশেষত বৈজ্ঞানিক ও প্রধুক্তিবিদ্ঞার বিপ্লবের স্থচনায়_ 
মানবজাতির শক্তির চাহিদায় দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে ! এবং শক্তি সম্পদের সংগ্রহ ও 
ব্যবহারের পরিমাণ, বিশেষত যা পুনর্ব্যবহারের অযোগ্য সম্পদ, তা উৎপাদিকা 
শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনে ও ষ্টংপাদন কার্যে সর্বাধিক গুরুত্ব নিয়ে 
হাজির হল। দ্বিতীয়ত, অতীতে শক্তি সমস্যা ছিল জাতীয় চরিত্রের এবং এ 
রাষ্ট্র বা এ রাষ্ট্রের শক্তির চাহিদা পূরণের জাতীয় অভাবরূপে তা দেখা দিত 


ট (বিধবাচ্ছার থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এ অভাব পূরণ করা হত )। বর্তমানে 


একটি বিশ্বব্যাপী শক্তি-সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে বিশ্বের শক্তি সম্পদ নিঃশেশ্ষিত 
হবার আশঙ্কা বিদ্যমান, পুণর্ধ্যবহারের অযোগ্য মানবজাতির চাহিদাপুরণের 
ক্ষেত্রে সীমিত সঞ্চয় এবং তার সমতুল কোন িকল্পের অনুপস্থিতি প্রভৃতি 
রয়েছে। . 
শক্তি সমস্যার প্রকৃত বিপদের গুরুত্ব অস্বীকার না করে- প্রগতিশীল 
বিশ্লেষক ও কমিউিস্টরা বিশ্বাস করে যে সমগ্র মানবজাতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে 
স্বার্থে এর সমাধান করা প্রয়োজন এর জন্যে দুটো শর্ত অবশ্যই পূর্ণ করতে 
হবে-_(১) জাতীয় সম্পদের সদ্যবহার, বিশেষত যা পুনর্নবীকরণের অযোগ্য 
তা যতদিন সম্ভব সঞ্চিত রাখা; এবং (২) শক্তির নতুন উৎসের সন্ধান 
আণবিক শক্তির ব্যবহার, জিয়োধার্সাল জল, বায়ু, ঢেউ, সূর্যের শক্তি প্রভৃতি 


৯৫ 


সহসর্বত্র সন্ধান।* এই কাজগুলি অল্গাঁক্রভাবে যুক্ত £ সংগৃহীত এবং সংগৃহীত 
হতে পারে যা, তার সছ্যবহার ক্রমশ শক্তির নবতন উৎস বিকাশে, শক্তির ভার- ২. 
সাম্যে তাকে অস্তভু ক্ত করে চাহিদার আংশিক পূরণ করা এবং তার দার! ক্রমশ 
নুন প্রযুক্তিবিদ্যা ও ব্যাপক ব্যবহারে প্রয়োগ্রনীয় শিল্প-কাঠামোয় সহায়তা - 
করা। যদি প্রাপ্ত সম্পদ অহেতুক স্বল্প সময়ে ব্যবহৃত হয়ে যায়__মানবজাি 
সম্পুর্ণ নতুন শক্তি উৎপাদনের শিল্প নির্মাণের প্রয়োজনের সম্মুখীন হবে । 
স্বাভাবিকভাবে পুরোনো জিনিস থেকে তৈরী করার পরিবর্তে_খ্বংসতূপ থেকে 
প্রচুর বৈষয়িক ও নৈতিক প্রচেষ্টার মূল্যে তাকে তুলতে হবে। 

পুনর্নবীকরণের অযোগ্য খনিজ জ্বালানির সঞ্চয়ের সছ্যবহার শক্তির 
ভারসাম্যের মানবিক কাঠামো ছাড়া অসম্ভব । এই কাঠামো এমনভাবে 
শক্তির উৎসকে ব্যবহার করবে যাতে তা বিশ্বের শক্তির সঞ্চয়ের সঙ্গে অন্তত 
মোটামুটি সমতা রেখে চলবে । কিন্ত বর্তমান বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য খুবই 
অসামঞ্জস্যপুর্ণ, শুধুমাত্র তার কাঠামোয় তেল ও গ্যাস এই দুটি শক্তির প্রাকৃতিক ' 
উৎস বিদ্যমান। এই দুটিই অন্যান্য বহুল ছড়ানে! কিন্ত স্বল্প-ব্যবহৃত জালানিকে 
বর্জন করে শক্তির ভারসাম্যের শীর্ষে পৌছেছে। শতাব্দীর গোড়ায়, বিশ্বের 
শক্তি ববহারের পরিমাণ সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল ( ১৯০০ সালে কয়লা 
জ্বালানী শক্তির ১৪'৯%, তেল ৩'৩% এবং গ্যাস ১২% ছিল ) কিন্তু সত্তরের ( 
দশকের গোড়ায় তা উল্লেখযোগ্য বৈপরীতো পৌছেছে: কয়লার ব্যবহার 
২৩'২%-এ নেমে গেছে এবং তেল ও গ্যাসের ব্যবহারের পরিমাণ ৭৩৮% এ ( 
বেড়ে গেছে 

ইতিমধ্যে বিশ্বের পুনর্ব্যবহারের অযোগ্য জালানির মধ্যে কয়লার পাঁরমাণ 
এখনো! ৯০ শতাংশ ; তেল ও গ্যাসের পরিমাণ যথাক্রমে মাত্র ৬ ও ১৮৫ 
শতাংশ । | 


১ আমি সমস্যার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে কিছুই বলছি না যথা শক্ত 
উৎপাদনের শেষে আবর্জন! ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্যের দ্বারা জীবজগতের দৃষিত- 
করণ । এই সমস্যার মাত্রা ও তিক্ততা শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়ু. 

: এই সম্পর্কে বল৷ যায়, শক্তির সমস্যার চেয়ে শিল্পগত দূষীকরণ প্রসঙ্গে করণীয় কাজ 
আরো বেশি ৷ 

২ ইউ. এম. ওরান্ভ এনাঞ্জি সাল্পাইজ, ১৯৭৩, টেবিল ১৩২ দেখুন । 


*ভি 


তেল ও গ্যাস ব্যবহারের প্রাধান্য খানিকটা তাদের প্রযুক্তিবিদ্যাগত 
.- সুবিধার জন্যে, য! কিনা কোনো কোনো শিল্পে তাদের 'বিকল্পের ব্যবহার 
অসম্ভব করে তোলে। কিন্ত পুঁজিবাধী দুনিয়ায় প্রযুক্তিবিদ্যার সুবিধাই 
শক্তি-সাম্যের শীর্ষে তাদের স্থান দেয় নি। শক্তির ভারসাম্যে অসমতার 
পেছনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, অধিকতর সীমিত হলেও উৎপাদনে 
অধকতর স্ববিধাজনক ও অপেক্ষাকৃত কম পুজিনির্ভর এবং এটি অধিকতর 
জীভূজনক অর্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ ৷ | 

'" আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যান্য ধরনের শক্তির উৎস 
বর্জন করে শক্তির বাজারে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে । এভাবে 
ষাট দশকের শেষে প্রধান প্রধান মাকিন তেল কর্পোরেশনগুলো উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণ কয়লার সঞ্চয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে তাদের কার্যত অকার্যকর 
করে রাখে । নিউক্লিয়র শক্তির মূল কেন্দ্রগুলোও তাদের দখলে আসে এবং 
তার। তাকে শক্তির কর্পোরেশনে পরিবতিত করে। শক্তির উৎপাদন ও 
িপণনের প্রধান শাখাগুলোর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণণআধকারকে ব্যবহার করে 
তার! বর্তমানে শক্তির ভারসাম্যকে নিজেদের সুবিধা মত ব্যবহার করার সুযোগ 
লাভ করে। 

শক্তির ভারসাম্যের একদা প্রধান অবস্থান দখলকারী কয়লাকে বর্জন ও 

তার স্থলে তেল ও গ্যাস স্থাপন করে অর্থাৎ “কয়লা” থেকে “তেলে” উত্তরণ 
করে বহু অর্থনীতিকে তেল ও গ্যাস আমদানর উপর ক্রমাগত বেশি নির্ভরশীল 
করে তোলা হর। সর্বোপরি সমস্ত দেশের নিজস্ব শক্তির উৎসের সঞ্চয় নেই £ 
ডেনমার্কের মতে! ছোট একটি দেশকে নিজের কোনো তেল বা গ্যাস সম্পদ না 
থাকায় তার শক্তির চাহিদার ৯ শতাংশ ছেল ও উৎপাদন সামগ্রী আমদানি 
করে চালাতে হয় । 


পুক্তিবাদী অর্থনীতির নিয়ম যে এলাকায় তেল ও গ্যাস সংগ্রহ করা হয় 
তার ভৌগোলিক অবস্থানকে আরো সঙ্কুচিত করেছে । যেখানে কোনে উন্নত 
পু'ঞ্জিবাদী দেশে বেশ ভালো পারমাণ তেল ও গ্যাস মজুত আছে সেখানেও তার! 
সস্তা ও আরো “লাভজনক” মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকা! এবং অন্যান্য অম্ন্নত 
অঞ্চল থেকে শাক্তি-সম্পদ সংগ্রহ করে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র একটি উল্লেখযোগ্য 


৯৭ 


উদাহরণ £ ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ মাল পর্যন্ত যে দেশের যথেষ্ট মজুত আছে তারে 
ঘশোধিত তেলের আমদানী ৯ গুণ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে দেশে তেল উত্তোলন 
দ্রুত কমিয়ে আনা হয় 1১ ১৯৭২ সালে আত্তর্জাতিক তেল বাণিজ্য সংঘ-ভূক্ত 
সোকোনি, মোবিল অয়েল, টেকমাকো, গাল্ফ অয়েল ও কালিফোনিয়ার ষ্ট্যান্ীর্ড 
অয়েল প্রভৃতি ৫টি প্রধান তৈল উৎপাদন সংস্থা দেশে ২০ শতাংশেরও কম তেল 
উত্তোলন করে, অথচ মধ্যপ্রাচ্যে তা ৫৫ শতাংশের বেশি হয়? বর্তমানে 
মাহিন শক্তি সঞ্চয়ে আমদানীকৃত তেল ও তেলজাত উৎপাদনের হার 'আঁরো) 
বৃদ্ধি পেয়েছে । ॥ 

পুঁজিবাণী কর্পোরেশনগুলোর__শক্তি সম্পদের অর্থনৈতিক ভূগোলের 
পরিবর্তমান কাঠামোর ফলে একচেটিয়] মুনাফা অর্জনের সুযোগ হয়েছে । তারা 
এইসব জ্বালানির কৃত্রিমভাবে সীমিত সম্পদের উপর নির্ভরশীল শক্তির বাজারকে 
ব্যবহার করে এই মুনাফা অর্জন করছে । এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববাজারে তেল- 
রপ্ডানীকারক দেশগুলোর উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ স্থষ্টি করে 
অশোধিত তেলের পাইকারী দর কমিয়ে রাখার চেষ্টা করে ; আবার অন্যদিকে 
উন্নত পুঁজিবাদী দেশে ভেল-জাত সামগ্রীর খুচরো দর বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলে । 

উন্নত পু'জিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশের শ্রমজ্জীবী জনতাকে এই দ্বিবিধ 
প্রক্রিয়ায় শোষণ করার ব্যবস্থা ১৯৭৩-৭৪ সালে বিশাল আল্দোলনের আবর্তে 
পড়েছিল । 

বুর্জোয়৷ ভাষ্যকার ও রাজনীতিবিদরা ভান করে বলেন, এই সংকট হয় 
শক্তির উৎসের ক্রমহ্রাসমান সঞ্চয়ের নিদর্শন বা তেল উৎপাদনকারী দেশগুলে'র 
হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলশ্তি ৷ বাস্তবে, শক্তি সংকটের মূল পুঁভিবাদী অর্থ- 
নীতির গভীরে প্রোথিত । 

পুঁজিবাদের যুদ্রা ও অণনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কট অর্থাৎ তার সাধারণ 
সঙ্কটের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশেরই স্বাভাবিক ফলশ্রাত হল শক্তি-সঙ্কট । ডলারের 
পরিবর্তনশীল মুদ্রামান তেল-উৎপাদনকারী দেশসমূহের তেল থেকে প্রকৃত 
আয়কে বিরাটভাবে হাস করে দিচ্ছে । উপরস্ত, উন্নয়নশীল দেশগুলো শক্তি 
সম্পদের আরো মূল্যহ্াসের মুখোমুখি হয় কারণ অতীতে সাঁজআজ্যবাদী শক্তিসমূহ 


১ ইউ এন ওয়ার্ড এনাজ্জি সাপ্লাইজ্ঞ, টেবল ১, ২ দেখুন 1 
২ পেট্রোলিয়ায টাইমস্‌, ৯৯৭5-এর ২৭ ২৮ জুলাই, দেখুন । 


১৮ 


বারংবার উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর সংকটের বোবা! চাপিয় দিয়ে অথ: 
নৈতিক সঙ্কট থেকে নিজেদের গুটিয়ে িয়েছে। 
| আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবন্তিভ্ত রাজনৈতিক পারিশ্থিভির এবং বিশ্ব 
সম্পর্কে শাস্তি ও পামাজিক প্রগতির শক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সুযোগ 
_ গ্রহণ করে যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেই 
ওপেকের মরস্বৃন্দ দৃঢ়ভাষে তাদের তৈল সম্পদের শোঁষণকারী সাম্রাজ্যবাদী 
নীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে । তারা তেলের দামে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটায় 
এবং একসময়ে ১১৭০-এ এবং ১৯৭৪-এ- উন্নত পুঁজিবাদী দেশে তার বিজয় 
সীমাবদ্ধ রাখে । আমাদের লক্ষ্য কর! প্রয়োজন, শক্তি সঙ্কটের সবচেয়ে গভীর 
রী 055 প্রক্রিয়ার সাধারণ 
সময়ের মতোই যথেষ্ট ছিল। 

তেল উৎপাদনকারী লিলি কিছু 
ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হওয়ায়, আন্তর্জাতিক শক্তি কর্পোরেশনগুলো! উন্নত 
প্রতিবাদী দেশে সাধারণ তেল ব্যবহারকারীদের উপর শোষণ ভীব্রতর করে 
শুধুমাত্র লোকসান পুষিয়ে নেয়নি, উদ্ভুত পারাস্থিছির সুষোগ নিয়ে তাদের 
আয় সর্বাধিক করে তোলে । বর্তমানে নানা সমীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে 
পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শক্তির সংকট এত যে গভীর হল এবং অর্থনীতিতে গুরুতর 
ফলাফল ঘটাল তার কারণ আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলোর কার্যকলাপ- যারা 
হয় তা” বাড়াল অথবা সঙ্কট প্রজলিত করে দিল । 

একচেটিয়ারা জনসাধারণকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, স্বদেশের ক্ষেত্রে 
মূল্যবৃদ্ধি বিশ্ববাজারের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা তেল রপ্তানি- 
কারকদের পাইকারী দর বৃদ্ধির ফলেই ঘটেছে। এট! পুরে,পুরি ছেঁদো 
ব্যাখ্যা ৷ কার্যত, উন্নত দেশে তেল-জাত পণ্যাপির দর বিশ্ববাজ্জারের অশোধিত 
তেলের দরের বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এভাবে ফ্রান্সের জাতীয় সংসদের একটি 
কমিশন শাক্তি-সঙ্কটের সময়ে তেল একচেটেদের কার্যকলাপ তদন্ত -করে--এই 
'শীসছ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, তারা ভেল-জাত সামগ্রীর দর যে স্তরে বেঁধে 
_ দিয়েছিল তার সঙ্গে উৎপাদন ব্যয় ব। অশোধিত তেলের দর প্রভৃতির কোনো. 
সম্পর্ক নেই। ভার! শুধুমাত্র সর্বাধিক মুনাফার তাড়নাতেই পরিচালিত 
হয়েছিল। সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই অনুরূপ ঘটনা ঘটে । 


৯৯ 


একচেটেরা এই ধারণা স্যতি করতে সচেষ্ট হয় যে তেলের সরবরাহ 
সীমাবদ্ধ এবং তা অত্যন্ত অপ্রতুল । বস্তুত, মুনাফাকে নিশ্চিত করার জন্যে _ 
ভারা জনপাধারণ এবং সরকারের নিকট প্রকৃত তৈল সঞ্চর এবং তজ্জাত 
সামত্রীর সঞ্চয়ের পরিমাণ গোপন করে এবং যতক্ষণ পর্যস্ত তাদের দরবৃদ্ধি ন! 
হয় ততক্ষণ ট্যাঙ্কারগুলো যাত্রাপথকে বিলশ্িত করে রাখে । ফলস্বরূপ, শক্তি 
সঙ্কট সবচেয়ে ভয়াবহ স্তরে পৌছয় ১৯৭৩ সালে নয়, যে সময়ে উন্নয়নশীল 
দেশগুলো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ; আসলে পৌঁছয়, ১৯৭৪ সালে যখন উন্নত 
পুঁজিবাদী দেশসমূহে বিগত বৎসরের জালানীর অভাব তেল. উৎপাদন সামগ্রী 
টিতনগুণ বেশি আমদানী করে ক্ষতিপূরণ করে নেয় । 

শক্তি সঙ্কট একচেটেদের অস্বাভাবিক মুনাফা লাভে সক্ষম করে । সঙ্কটের 
বৎসরগুলোতে, মার্কিন পঞ্চ-প্রধান কেবলমাত্র, যারা আস্তর্জাতিক তেল 
কার্টেলের সভ্য, তারা তাদের আয় ১১০ গুণ বৃদ্ধি করে। 

উন্নত পুঁজিবাদী দেশে শক্তির বাজারে শোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে 
একচেটেরা ওপেকের এক্য বিপরিত করার চেষ্টা করে এবং ভার একটানা মূল্যবৃদ্ধির 
হার বন্ধ করতে বাধ্য করে য! পুঁজিবাদী মুদ্রার বিনয় হার হাসকে প্রতি- 
ফলিত করে এবং কার্যত অশোধিত তেলের দর হ্রাস করতে বাধা করে। 

১৯৭৩-৭৪ সালে শক্তি সঙ্কট পু'জিবাণী অর্থনীতির কঠোর সমস্যাকে 
আরো! বিপজ্জনক করে তোলে এবং সামাজিক ঘন্ঘকে তীব্রতর করে । 

উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে শর্তি-সম্পদের সীমিত সরবরাহ তুমুল | 
অর্থনৈতিক অস্থিরতা অর্থনীতির বুনিয়াদী ক্ষেত্রে কঠোর পরিস্থিতির উদ্ভব 
করে এবং অর্বনৈতিক কার্যকলাপে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি ঘটায় । যে কোন 
অর্থনৈতিক সঙ্কটের মতো শক্তি সঙ্কট প্রথমত অমজ্জীবী জনসাধারণ ও 
শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার উপর আঘাত হানে। বেকারীর উপর তা তীব্র 
শিরাপ প্রভাব বিস্তার করে এবং বিভিন্ন সংস্থার শক্তি যোগানের প্রশ্নে বন্ধ 
হয়ে যায় এবং তাতে ইতিপূর্বের বেকার বাহিনীর আয়তন আরো বৃদ্ধি পার। 
নংক্ষিপ্ত কাজের সময় এবং বহু সংস্থার শক্তির ব্যয় সংক্ষেপ করার প্রচেষ্টায় 
১ অয়েল এও গ্যাস জার্নাল, ১৯৭৫ সালের ২৭ জানুয়ারী, ১০৮ পৃঃ দেখুন । 
২ পি পেট্রোলিয়াম ইকনমিষ্ট, ৯৯৭$-এর মার্চ সংখ্যা, ১৮২ পৃঃ দেখুন, অয়েল এড গ্যাপ 

জার্নাল, ২৭ জানুয়ারী ১৯৭৫, পৃঃ ১১২ দেখুন ! 


৯০৩ 


সংক্ষিপ্ত সপ্তাহ পালন--যে শ্রামকশ্রেণীর কাজ ছিল তাদেরও প্রায় হাস 

৮ করে। পাঁরিশেষে, জ্বালানি ও বিদ্যুতের চড়া দূর ইতিপূর্বের চড়া গাহস্থ্য 
সামগ্রীকে আরো দুর্মুল্য করে তোলে । 

- একচেটেরা সঙ্কীর্ণ শক্তির বাজারকে শুধুমাত্র মারার 
ব্যবহার করোনি। তাকে রাজনৈতিক ব্যাকমেইল ও হুকুমনাম! জারির কাজে 
ব্যবহার করে। বিভিন্ন দেশে শক্তি সম্পদের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণকারী 
আন্তর্জাতিক শক্তি কর্পোরেশনগাঁল তাদের অর্থনৈতিক জীবনের নির্ভরতার 
স্যোগ নিয়ে- অরমিকশ্রেণীর অজিত অধিকারগুলোর উপর প্রকাশ্যে গণতন্ত্র 

_ বিরোধী আক্রমণ পরিচালনা শুরু করে তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার অধিকারকে 

খর্ব করতে চায় এবং তাদের স্বার্থান্ুগভাবে উন্নত পু'জিবাদী দেশে রাজনৈতিক 

পারস্থিতি পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয় । 

পুঁজিবাদী দেশের সরকারসমূহ পু'জিবাদী অর্থনীতিতে শক্তির ভারসাম্যের 
অসমতা সংশোধন করে, নতুন ধরণের শক্তির উৎস সন্ধান করে ও শক্তির 
নতুন নতুন শাখার বিকাশ করে শক্তি সঙ্কটের মোকাবিলা করতে চায়। 
এই নীতি এখনো সমান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । সর্বোপরি ভারা শক্তির মানবিক 
ব্যরহারের সামাজিক শর্তাদি পূরণের সমস্যার কোন সমাধানের ইিত দেয়নি । 

এই সমস্ত দেশের শাসকবর্গ প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যাপক জনসাধারণের 
উপর এই লুণ্ঠন বন্ধের কোন চেষ্টা করেনি, কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই 
আন্তর্জাতিক শাক্তিএকচেটেবাদের চক্রান্ত রুখতে কিছুই করেনি । কিন্ত 
শক্তির সঙ্কটের বোঝা শ্রমজীবী জনসাধারণের বহন করবার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়েছিল। ডেনমার্কে তেলজাত সামগ্রীর উপর ট্যাক্স অন্যান্য দেশের 
মতোই চালু করা হয় এবং ত! সাধারণ তেল ব্যবহারকারীদের উপর তা গুরুতর 
বোঝা চাপিয়ে দেয় । 

পাশাপাশি, শক্তি সম্পদের ঘাটতি সত্বেও, সামারিক উদ্দেশ্যে অস্ত্র 
সঙ্জায় তার যথেষ্ট ব্যবহার করা হয় । 

বুর্জোয়া সরকারগুলি সবচেয়ে বেশি যা করতে পেরেছে তা হল শ্রমজীবী 
জনসাধারণের “পীয্ত্রিত” লুণ্ঠনের প্রস্তাব করা যা অন্যান্যদের মধ্যে মার্কিন ! 
প্রশাসনও চালু করে । 

১ এই নগতি শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে শক্তি সঞ্চয়ের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে । 


তত 





ক্রেতাদের কাছ থেকে আরও বেশী মুনাফা আদায়ের জন্য একচেটিয়া 
পাঁতদের অধিকার সরকার কার্যতঃ মেনে নিয়েছে। তেল ও গ্যাস কর্পোরেশন * 
ও নতুন শক্তিনীতির প্রবক্তাদের মধ্যে পার্থক্য হল শক্তি বাজারের ওপর ধার্য 
লেভির পাঁরমাণে। সরকারী তথ্যান্ুসারে, ১৯৭৩ সালে মাকিন ডেল ও 
গ্যাস শিল্পে আসে ১৮০** সিলিয়ন ডলার | অর্থনীতির এই ক্ষেত্রে যেসব 
একচেটিয়াপত্তিরা আছে, তারা তাদের আয় ১৯৮৫ সালের মধ্যে ১৫০,০০০ 
মিলিয়ন ডলারে উঠবে বলে আশা করেছিল । ইতিমধ্যে সরকার নিযয়ান্ত্রিত 
দরবৃদ্ধির সুপারিশ করে এবং ১০০,০০৭ সিলিয়ন ডলার মুনাফা সেই 
বৎসরের» জন্য সুনিশ্চিত করেছে। একচেটয়াপাতিদের আশানুরূপ আয়ের 
ঠ অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করতে সরকার সক্ষম কিনা, ভা পরিষ্কার নয়, তবে 
এটা পরিষ্কার যে, তা উচ্চমূল্য থেকে জনগণকে বাঁচাবে না। তার নীতির 
সমর্থনে সরকারের একমাত্র যুক্তি হল যে, যতদিন না দাম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, 
ততদিন তা উদাহরণস্বরূপ, গ্যাসের ক্ষেত্রে ১৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে । “নতুন” নীতি 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বুর্জোয়া সরকারগুলো সমগ্র জনগণের স্বার্থে তেল ও গ্যাস 
জমার সমস্যার সমাধান করতে ৰ! শক্তির একচেটিয়াপাঁতদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে 
পারে না। | 

বনেদী শক্তি সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে যে সব তীব্র সামাজিক সমস্যা 
আছে তা সমাধান করতে বুর্জোয়া সমাজ অপারগ । তীব্র সমস্যা স্থষ্টি না করে 
নতুন শক্তি সম্পদ সম্পর্কে সে কিছু করতে পারে না। আতস্তর্জাতিক 
কর্পোরেশনগুলোর অর্থনৈতিক কাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল পারমাণবিক 
শক্তি, যাকে তারা একচেটিয়া অতিযুনাফার সম্তাবণাপূর্ণ উৎস বলে মনে করে। 
একচেটিয়াপতদের পাঁরচালিত পারমাণবিক শক্তি থাকার ফলে, তা শুধু 
শ্রমজীবী জনগণকে শোষণই করে না. উপরস্ত তা উত্তরোত্তর বিপদের উৎসও 
বটে। শক্তিশালী ও মারাত্মক শক্তির লাগামহীন ব্যবহারের ফলে তা তেজকস্কিয় 
পদার্থের দ্বারা পরিবেশকে কলুষিত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, যার ফলে সমস্ত 
সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টা করে ও বাজারের উপর 'নর্ভরতা প্রচ্থৃতিহ্রাস করার চেষ্টা করে । 
যাইহোক, এই ব্যবস্থাগুলো নতুন নয় এবং ইডিপূর্বে একাধিকবার বুর্জোয়া! সরকার কর্তৃক 
প্রস্তাবিত হয়েছে ।' | 
> দেখুন, ইণ্টারন্যাশন্যাল হোরাজ্ড ট্রিবিউন, অক্টোবর ১৪, ১৯৭৭ । 





জীবন ধ্বংস হ'তে পারে। সেই জন্যই শ্রমজীবী জনগণ একচেটিয়াপাতিদের 
পারমাণবিক শক্তির বাবহারের প্রতিবাদ করে। | 
পুঁকজিবাদে বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিদ্যার স্ববিরোধী ব্যবহার 


" বুর্জোয়া সভ্যতার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ৷ ৬ভায়ালেকটিক্‌স অব. নেচার” 


baad 


নামক পুস্তকে এঙ্গেলস এ সম্পর্কে লিখেছেন : “সমাজের মত প্রকৃতির ক্ষেত্রেও 
বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ফললাভে নিযুক্ত । তারপর 
আশ্চর্য হ'তে হয় যে এই দিকে চালিত আরও দূরপ্রসারী কাজ চরিত্রের দিক 
থেকে ভিন্ন হয় ।”১ | fl | 

সর্বোচ্চ মুনাফা, যা বৃহত্তম সামাজিক কর্তব্যের দিকে ব্যবসায় অবহেলা 
করে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। পুঁজিবাদী 
সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মে অনবরত এটা ঘটে এবং বুর্জোয়া সরকারের 
কাজকর্মের দ্বারা এটা শেষ কর! যায় না । পুঁজিবাদী উৎপাদনের সীমাবদ্ধ 
লক্ষ্য যা সহজাত উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং বৈজ্ঞানিক ও 
প্রাযুক্তিক বিপ্রবের প্রভাবে উৎপাদনী শক্তির বিকাশের দ্বন্দই "হল বিশ্বের 
বিকাশে গভীরতর সঙ্কটের উৎস ৷ 

মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদী সমাজ সহ সমস্ত বৈরিভাপূর্ণ সমাজে 
উৎপাদনীশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দের শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে সমাধান 


" হয়। সেই কারণে সমাজের মূল রপাস্তরকারী শক্ত শ্রমিকশ্রেণীকে মানব 


সমাজের জীবনের সেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এবং তা সমাধানের পথ 
দেখাতে হবে, এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত এবং বর্তমান সংগ্রাম সংগঠিত করা 
উভয় ক্ষেত্রেই । ডোঁনিশ কসিউনিস্টরা শক্তির উৎপাঁদিকা শক্তির বিকাশের 
দ্বন্দের সমাধানের রূপ ও পদ্ধতি ছুটি বিষয়ে বর্ণনা করেন। প্রথমতঃ, তারা এটা 
স্বীকার করেন যে, মানব সমাজের বিকাশের কিছু সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে 


পারমাণবিক শক্তির সঠিক ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, তারা কখনও এই 


ঘটনা থেকে চোখ ফেরান না যে পারমাণবিক শক্তির বিষয়ে একচেটিরাপাতি- 
দের স্বাথ মুনাফাঁশিকারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এবং পুক্ষিপতিরা 
সমাজের স্বার্থে পরমাণু শিল্পের বিকাশ ঘটাতে চায় না। কাঁমিউনিস্টরা 


১ ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস--ডায়ালেকটিকৃস্‌ অব্‌ নেচার, মস্কো, পৃষ্ঠা-৯৮৩ । 


বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক সাফল্যকে এইভাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে, কিন্ত 
সাধারণভাবে তারা বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক অগ্রগতির বিরুদ্ধে নয়। পরমাণু 
শক্তির সঠিক ব্যবহারের প্রশ্নটা একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রাম_ শ্রেণীসংগ্রামের 
একটি বিষয় । 

আণবিক শক্তির ইচ্ছাকৃত ব্যবহারের মাধ্যমে একচেটিয়াপাতিদের দ্বারা 
সুষ্ট বিপদ মৌলিক সামাজিক রাপাস্তরের পক্ষে আর একটি যুক্তি হাজির 
করছে। শক্তি সঙ্কট, যা একচেটিয়া পুঁজির আিষপত্যের যুগে কোন গ্রহণযোগ্য 
সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না, উৎপাদনের সমাজভান্তিক সম্পর্কে প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
রায় দিচ্ছে, য! ক্রমে কমিউনিস্ট সমাজে রূপাস্তাব্রত হবে । 

পুঁজিবাদী সমাজের বৈপ্লবিক রূপাস্তর ও সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজমের 
প্রতিষ্ঠা কীমউনিস্টদের রণনীতিগত লক্ষ্য । বর্তমানে, পুঁজিপাতিদের অর্থ- 
নৈতিক, রাজনৈতিক ও আছি নিপীড়নের যুগে তাদের রণনীতি কি হওয়া 
উচিত? . 

আমরা বিশ্বাস কাঁর যে, দুই ধরনের কাজ হওয়া উচিত : একদিকে নতুন 
ও আরও বিপজ্জনক সমস্যা স্থষ্টি থেকে একচেটিয়াপতিদের নিবৃত্ত করা উচচিত্ত 
আর অন্যদিকে, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের কাধে ভর করে শক্তির 
সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যাকে সমাধান করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে নিবৃত্ত করা 
উচিত | 

এই লক্ষ্য অর্জন একচেটিয়াবিরোধী সংগ্রামের অঙ্গ । ডেনমার্কের 
সি. পি-র ১৯৭৬ সালে গৃহীত কর্মস্থচীর “জাতীয় ও গণতান্ত্রিক শক্তিনীতি” 
শীর্ষক অধ্যায়ে এই সমস্যার সমাধানের জন্য ডোৌনশ কামিউনিস্টদের সংগ্রামের 
মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 

শক্তির সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার লক্ষ্যে চালিত জাতীয় নীতির হ্যায় এই- 
নীতি শক্তির নতুন ধরনের বিকাশ ও সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ- 
নীতিকে তার প্রয়োজনের দিকে চালিত করে । এটা শক্তির যোগানের ওপর 
আন্তর্জাতিক শক্ত কর্পোরেশনের কৃত্রিম অবরোধ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য 
করে। 

শ্রেণী ও গণতাস্তরিক নীতি হিসেবে, এটা বুর্জোয়াদের স্বার্থে শক্তির সমস্যা 


১৯০৪ 


সমাধানের জন্য পুঁজিবাদী সমাজের শাসকগোষ্ঠীর নীতির পরিবর্তে শ্রমজাবী 
মানুষকে তা থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করবে। ৃ 

ডেনমার্কের সি পির লক্ষ্য ও কতবা সম্পর্কে কর্মসূচীতে নিম্নোক্তভাবে ৰল! 
হয়েছে ঃ “শক্তিনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত জনসাধারণকে কমদামে শক্তি 
যোগানো, যথা আলোজ্বালানো, গরমকরা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, 
যানবাহন ও উৎপাদন এবং মানুষের চাহিদা অনুযায়ী নতুন জিনিষ 
উৎপাদন করা। 

“আন্তর্জাতিক একচেটিয়াপাতির৷ অতি মুনাফা অর্জনের জন্য শক্তির 
যোগানকে নিয়স্রিত করে । সেইকারণে শক্তির ক্ষেত্রকে জাতীয়কৱণ 
হল গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতির একটি প্রধান দাবী |” 

শক্তিকে জাতীয়করণ করার মত প্রয়োজনীয় প্রাযুক্তিক ও অর্থনৈতিক 
উপাদান পু'জিবাদী সমাজের আছে £-_-উৎপাঁদনের যন্ত্রপাতির কেন্দ্রীভবন ও উচ্চ 
ধরণের সামাজিকীকরণ। সমাজ বিকাশের প্রয়োজনে শক্তির জাতীয়করণ শুধু 
সম্ভবই নয়, প্রয়োজনও বটে । 

জাতীয়করণ নিজ থেকে শক্তি ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করে না। 
এট! রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির প্রশাসনেও হ'তে পারে, সেইকারণে গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের মাধ্যমে গণতান্্রক জাতীয়করণ গুরুত্বপূর্ণ 

শক্তির বিকাশের জন্য ডেনমার্কের সি, পি, র মৌলিক নীতি হল 
এগুলো £_ ূ 

“পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের অন্যতম শর্ত হল কঠোর সামাজিক ও 
গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ যার মধ্যে গণতান্ত্রকভাবে নির্বাচিত প্রততনিতিও 
একচেটিয়ার আওতামুক্ত বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। বাণিজ্যিক বা ইউরোপীয় 
অর্থনৈতিক গোষ্ঠী চাপিয়ে দেওয়ার কারণে আণবিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাধা 
দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে উৎপাদনের অভিজ্ঞত| কাজে 
লাগানো উচিত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে 
ডেনমার্ক আশবিকশক্তির বিষয়ে একচেটিয়া পুঁজির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা 
করতে পারে” 

জনগণ শক্তির সংকট সমাধানে নতুন নতুন আন্দোলনে উদ্ভোগ নেয় । 


"১০৫ 


এমনকি, যারা জাতীয়করণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে, তারাও আজকের 
দিনে এই সমস্যার সমাধানের বন্য গৃহীত কর্মসূচীর প্রয়োজন স্বীকার করেন। 

যারা এই আন্দোলনে যুক্ত, তারা সর্বদা এই সমস্যা সম্পর্ক সঙ্জাগ নয় এবং 
তাদের প্রতিবাদ এই মোহে আচ্ছন্ন যে, শাসক শ্রেণীর “শুভ ইচ্ছার” মাধ্যমে 
ভার সমাধান করা যাবে। সেই কারণে শক্তিসংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
অংশ গ্রহণ করে কাঁমউনিস্টদের উচিত এটা ব্যাখ্যা করা বে, মূলত £ এই সংগ্রাম 
একচেটিয়ার বিরুদ্ধে চালিত । 

গণ একচেটিয়া বিরোধী আন্দোলন শক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী 
বিকাশ বন্ধ করতে পারে, কমিউনিস্টরা এই সম্ভাবনার জন্যই শির ক্ষেত্রে 
জাতীয় গণতান্ত্রক নিয়ন্ত্রণের কর্মসুচী প্রস্তাব করে। ডেনমার্কের সি পির. 
কর্মস্থচীতে জোরের - সাথে বলা! হয়েছে “একটি জাতীয় শক্তির বিকাশ ব্যবস্থা 
স্থাপন করা উচিত, যা বিশেষ শঁক্তিনীতির প্রকল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের 
শক্তিকে গণতান্ত্রকভাবে চালাবে । 

“শক্তির সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক, কর্মচারী ও তাদের সংগঠনসমূহ ও 
বিশেষজ্ঞদের প্রাতানখিদের নিয়ে গণতান্ত্রিক পৱিচান্সনাপৰ্ষদ গঠন করা 
উচ্চিত। পর্ষদের প্রকৃত ক্ষমতা থাকা উচিত এবং প্রয়োজন পড়লে উৎপাদন 
বন্ধ রাখার অধিকার থাকা উচিত ৷” 

শক্তির বিকাশের জন্য এই ধরনের পরিবর্তন এবং অর্থনীতির এই 
ক্ষেত্রটিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্রবের সাফল্য শক্তির সমস্যা সমাধানের 
জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় নয়, সমাজের আরও রূপাস্তরের জন্যও এটা 
প্রয়োজন । 

কামিউনিস্টদের তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব কাজকর্ম সামাজিক 
শ্রেণীন্বার্থের ছান্দিক মিশ্রণ । বুর্জোয়া মতাদর্শ ও নীতির বিরৌধিতা করে 
শ্রমিকশ্রেণী শুধুমাত্র নিজের শ্রেণীস্বার্থকে গ্রঙ্গাশ করেনা, পরস্ত ভবিষ্যৎ 
সমাজকে রক্ষা করে। এই সমস্যাগুলো গভীরতর করা থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীকে 
[বৃত্ত করে। শক্তির সমস্যা সমাধানে শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামকে এটা 
বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব দেয় এবং দেখায় যে এটা সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ রক্ষা করে । 
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গুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যয় 


, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যক্তি-মালিকানার ওষধের প্রাধান্য জনসাধারণের 
জীবনযাত্রাকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে ' সেখানে মুনাফা অর্জনই প্রধান হয়ে 
ওঠে, সেখানে একদলের দুর্ভাগ্য, অন্তাপক্ষের সমৃদ্ধির কারণ হয়। 

‘১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে বৃটেনের বৃহৎ পু'জিপতিদের মুখপত্র, 
ফিনান্সিয়ান্স টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেখা হয়েছে যে 
অর্থ নৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নমূলক সংস্থার অধীনে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ- 
গুলির স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা কার্যত একটা সুবর্ণ যুগের মধ্যে দিয়ে চলেছে । 
এই বক্তব্যের সমর্থনে পত্রিকাটি এই দেশগুলির স্বাস্থ্য উন্নয়নকল্লে ক্রমবর্ধমান 
বায়বরাদ্বের সরকারি তথ্য ফলাও করে প্রকাশ করেছে । 

এটা ঠিক যে, শ্রমন্গীবী মানুষের দীর্ঘদিনের সামাজিক অবস্থার উন্নাতিকল্পে 
শক্তিশালী শ্রেণী সংগ্রামের ফলন্বরূপ পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্ত দেশের চাইতে 
সব থেকে পুরানো ধনতাীন্ত্রক দেশ বৃটেনের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা অনেকখানি 
উন্নত। ১৯৭৪ থেকে জাতীয় স্বাস্থ্য বিভাগ তৈরি হওয়ার পর বৃটিশ শ্রামকরা 
বিনামূল্যে ডাক্তারী চিকিৎসার সুযোগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই 
সাফল্য ধনতান্ত্রক সমাজ ব্যবস্থার দয়ার দান হিসেবে আসেনি । বরং শ্রমজীবী 
হুনসাধারণের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলস্বরূপ অন্যান্ত ধনতান্ত্রক দেশেও এইসব 
সাফল্য অঙ্জিত হয়েছে। 

এসব অবশ্য উন্নত ধনতাস্ত্রিক দেশগুলোর স্বাস্থ্য পাঁরাস্থিতির সাধারণ 
অবস্থাকে পাণ্টাতে পারে না, কারণ সেটা মোটেই কোনো আশাপ্রদ চিত্র নয় । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্য রক্ষায় নাগাঁরকদের ব্যয় যেখানে ১৯৬০ সালে 
ছিল ২৫,৯০০ মিলিয়ন ডলার সেখানে ১৯৭৭-এ বেড়ে হল ১৬০,০০০ মিলিয়ন 
ডলার । অন্য কথায় এটা ছয় গুণ অর্থাৎ বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে মাথা পিছু 


বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য এবং ৬/ চ 1 ঢ-র পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে 
রেফারেন্স ও রিসার্চ বিভাগের ৮ M R-এর সমশক্ষা । 
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৭০০ ডলারেরও উপর | কিন্ত এটা প্রমাণ করে না যে, আমেরিকার জনস্বাস্থ্য 
উন্নত হয়েছে। স্বাস্থ্য রক্ষার বাবস্থার ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধিব জন্যই এটা বৃদ্ধি 
পেয়েছে । এখানে নির্দিষ্ট কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করা হল, আমোঁরকায় 
গলরাডার অপারেশনের ব্যয় ১৯৫০-এ ছিল ৩৬১ ডলার, ১৯৬০ সালে ৬৬০ 
ডলার, ১৯৭০ সালে ১৩৯৭ ডলার, এবং ১৯৭৭-এ তা বেড়ে হল, ২,২০৮ 
ডলার । ১৯৫০ সাল এবং ১৯৭৭ সালের মাঝে হাসপাতালে ভত্তির ব্যয় 
বেড়েছে দশ গুণ, এবং বর্তমানে তা দাড়িয়েছে প্রতিদিন ১৫৮ ডলার । নিউ 
ইয়র্ক টাইমস্রে সতে-_“এই ব্যয় বছরে শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে 
কয়েক বছরের মাঝেই হাসপাতাল বেডের দৈনিক খরচ ৫০০ ভলারে শিয়ে 
দাড়াবে” ( ২রা মে ১৯৭৭ সাল ইণ্টাব্বন্যাশন্যাল হেরান্ড ট্রিবিউন 
থেকে উদ্ধত )। ১৯৭৭ সালে আমেরিকার স্বাস্থ্য রক্ষার সমস্যা সম্পর্কিত 
বিষয়ে ওয়াশিংটনের একটি সম্মেলনে অন্যতম বক্তা কাটে গেটার তার বক্তব্যে 
বলেন ষে, তীর মেয়ের চিকিৎসার জন্য ৪৪০* ডলারের একটি বিল তিনি 
পেয়েছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। দু-মাস নিউইয়র্ক হাসপাতালে 
থাকার পর একজন রোগীও ২২,১৪৭ ডলারের বিল পাঁন। আমেরিকায় 
কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা ও তথ্য পাওয়া যায়। যেমন একজন ডাক্তারের 
একবারের িজ্রিট ১২৫ ভঙ্গার থেকে ১৫০ ডলার । রোগহীন রোগীদের 
চিকিৎসা করে লক্ষ লক্ষ ডলার ডাক্তারদের পকেটে আসছে । 


তাই, ইউ এস নিউজ এণ্ড ওয়ার্ল্ড ( ২৮শে মার্চ ১৯৭৭) রিপোর্টে এই 
সদ্ধান্ত হল যে, আমেরিকানরা ওষধের বিলের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। 
এইসব বিল প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোকের ওপর দুর্দশা ও মাঝে মাঝে সারাজীবন 
ধরে দুর্ভোগের বোঝা চাপিয়ে দেয়। কারণ, অসাধু ডাক্তার, নাসিংহোমের 
মালিক, ল্যাবরেটারির মালিক, এবং ওষধের মালিকেরা কর-দাতাদের বছরে 
প্রায় একশো কোটি ডলার ঠকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । 

জাপানে চিকিৎসার খরচ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে । ১৯৭৪ সালে 
জাপানের ডাক্তারখানা ও হাসপাতালের খরচ গড়ে শতকরা ১৯ ভাগ বেড়েছে । 
সেখানে কোনো সার্জন বা চোখের ডাক্তারের কাছে দ্বিতীয় দফায় গেলে খরচ 
পড়ে তিন গুণ! ডাক্তারের কাছে অসময়ে হাজির হলে তাকে দিতে হয় দশ 
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গুণ । ১৯৭৬ সালে ডাক্তার দেখানোর খরচ বেড়েছে দশ গুণ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ওঁষধের দামও বেড়েছে যথেষ্ট । 

ফ্রান্সে রোগী দেখে ডাক্তাররা প্রচুয় টাকা রোজগার করছে। ফ্রান্সে 
সরকারি হাসপাতালে সাজিকাল বিচ্ভাগের একদিনের খরচ ৬৫৯ ফ'এর 
শতকরা দশ ভাগ দিতে হয় ডাক্তারকে রায়োলজিক্যাল টেস্ট ও অপারেশনের 
' জ্রন্য। বেসরকারি হাসপাতালে খরচ লাগে ৮৬৯ ফ্রী, এবং তার উপর শতকরা 
দশ ভাগ অন্যান্য বিষয়ে ; এটা ঠিক যে, এর পিছু অংশ সামাজিক বীমা থেকে 
নেওয়া হয় ।. কত্ত এটাও সত্য যে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অসাধু ডাক্তাররা 
প্রচুর টাকা রোজগার করছে। তাদের বাড়তি ফিস ছাড়াও মাসিক উপার্জন 
হলঃ ১২০০ ক্র! থেকে ২৩,০০০ ফী । তুলনামূলকভাবে আমাদের জান! থাকা 
দরকার যে, লক্ষ লক্ষ ফরাসী শ্রমজীবী জনগণের সরকারি নির্ধারিত মাসিক 
মজুরি ২২০০০ ফী। 

এফ আর জি-তে তথাকাথত হাসপাতাল ফাণ্ডে শ্রমজীবী জনগণকে যা 
দিতে হয় তা ১৯৬০ সাল থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৭৬ সালে তাদের 
গড় মজুরির শতকরা ১২ ভাগ দিতে হয়েছে । পশ্চিম জার্মানির সংবাদপত্রের 
মতে, বর্তমান এই ধারা যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে ২০০০ সালের মধ্যে 
এফ আর জি-র প্রতিটি নাগরিকের দেয় তাদের আয়ের শতকরা ৮০ ভাগে 
উঠবে । 

ইতালিতে ষাঁদও সরকারি হাসপাতাল আছে, অবশ্য সেই চিকিৎসার 
খরচ যোগায় সামাজিক বীমা । সেখানে বেসরকারি মালিকানার চিকিৎসা 
সংস্থাগুলিই তবুও প্রধান ভূমিকা পালন করে। এখানে একদল ডাক্তার ও 
প্রফেসর মিলে ( মেডিকেল ব্যারনস ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে কতকগুলি 
ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরি করে প্রভূত পরিমাণ টাকা উপার্জন করছে। উদাহরণ- 
স্বরাপ, এইরকম কতকগুলো ক্লিনিকে রোগীকে আলসার অপারেশনের খরচ 
বাবদ দিতে হয় ২০ লক্ষ লীর।। ইতালির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী লুইগি মারি 
য্নত্তি বলেছেন--“সুখিধাভোগী এই ক্ষুদে ভগবানের দল দৈনিক লক্ষ লক্ষ 
।লীরা রোজগার করেন। দ্রুত রোগ মুক্তিতে তাদের আশ্বাসও যেমন 
আঁবশ্বাস্য, তাদের ফি-র পরিমাণও অবাস্তব । এই ব্যবস্থার অবসান হওয়া 
উচিত” (১৪ই জানুয়ারি ১৯৭৬ প্যনোরামা ) ইতালিতে শিশু মৃত্যুর ( প্রথম 


১০৯ 


বছরে ) হার অনুষ্নত দেশগুিরই সমতুল্য, এই শিশু মৃত্যুর হার সুইডেনের 
তুলনায় ১৭ গুণ বেশি এবং ফ্রান্সের তুলনায় পাচ গুণ বেশি । 
জেড জিরার OEE TNE 
শিল্পে দুর্ঘটনার তথ্যগুলো । শিল্পে মালিকদের নীতি হল, শ্রমের তীব্রত1 বৃদ্ধি 
করে শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যয় হাম করা, কাজের গতি 
দ্রুততর করা, শারীরিক ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদক প্রক্রিয়ার - 
[িভাজনকে এমন একটা পর্যায়ে সিয়ে যাওয়া, যেখানে মানুষ যন্ত্রের একটি নিছক 
অঙ্গে পরিণত হয়। এইসব একত্রে মিলে Lae al a a 
দুর্ঘটনার একটা ভয়াবহ পটভূমি তোর করেছে। 

এখানে কিছু তথ্য ও সংখ্যা দেওয়া হল। পি 
[হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছরে সারা ছায়ায় শিল্পে প্রায় এক লক্ষ মারাত্মক 
দুর্ঘটনা ঘটে । 

পশ্চিম জার্মানিতে এনা তা যার 
মৃত্যুও হয়। প্রতি বছরে তিন কোটি লোক শিল্প দুর্ঘটনায় পঙ্গ, হয়ে ষায়। 
বিগত বছরের তুলনায় ১৯৭৬ সালে এই হার ৪'৬ শতাংশ দাড়িয়েছে। অন্যতম 
যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা হল, অবণ শক্তি লোপ পাওয়া । পশ্চিম জার্মানির সংবাদ- 
পত্রের মতে অত্যধিক শব্দের সঙ্গে জড়িত কাজের পাঁরমাণ হল, বিশ 
লক্ষেরও বেশি ৷ . 

জালা 
হয়েছে ১৯৭৫ সালে ১১৮,৯৯৬ গুরুতর দুর্ঘটনা সমেত শিল্পে মোট ১১১৩,১২৪টা 
দুর্ঘটনা ঘটেছিল । লুমানিতে উল্লেখ করেছে ( ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ ) ১৯৮৬টি 
মৃত্যুর সরকারি সংখ্যার সঙ্গে ১৩০৯টি শ্রমিকের দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর ঘটনা 
যোগ করা উচিত এই শ্রাঁমকেরা কাজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মারা য়েছে । 
এর-অর্থ হল, ধনতাস্ত্রক অম ব্যবস্থায় তিন হাজারেরও বেশি মাহৃষ বলি 
হয়েছে । 

সম্প্রীতি কয়েক বছরে ইতালিতে দুর্ঘটনার হার প্রত বছর গড়ে দাড়িয়েছে 
১,৬*৯১৪০০ (অথবা প্রতি মিটে ১০টি দুর্ঘটনা * এর মধ্যে রয়েছে 
৪,০০০. থেকে ৫,০০* মৃত্যু এবং ৬ লক্ষ দুর্ঘটনা, যার ফলে কর্মীরা সম্পূর্ণ অক্ষম 
হয়ে পড়েছে । ১৯৭০-এর জানুয়ারি এবং ১৯৭৫-এর ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় " 
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ব্যাধিতে মারা গেছে। 


১৯৭৪ সালে পশ্চিম ইউরে-পের নয়টি ত বয় হং 
হারের সংখ্যা গত গ্রীষ্মে প্রকাশিত হয়েছিল । 

তাতে দেখানো BEET 1 EE 
গুলিতে তিন দিনের বেশি কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়েছিল ) গড় দুর্ঘটনার সংখ্য’ 
ছিল, ইতালিতে ১০৫. এফ আর জি-তে ৯০, বেলজিয়ামে ৮৬, লুকসেমবুগে 
৭৯, ফ্রান্সে ৭৭, ডেনামার্কে ৬৩, আয়্যার্ল্যাণ্ডে-৪৫, হল্যাণ্ডে-৩৮ এবং বৃটেনে-২৯ ৷ 

এই পরিপ্রেক্ষিতে লুনিতা ( ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ ) এই মন্তব্য করে ফে 
“পুঁজিবাদী সঞ্চয় প্রক্রিয়া প্রযুক্তিগত-অগ্রগতি এখনও পর্বস্ত কাজের নিরাপত্তার 
প্রতি দৃষ্টি না রেখে এগিয়ে চলেছে। এটা সুস্পষ্ট ষে, টাকা লয়ি করার নীতিতে. 
( উৎপাদনের ) দুর্ঘটনা প্রতিহত করার সামান্যতম ব্যবস্থা নেই” 

সবশেষে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এমন সব রোগ আছে যেগুলো 
উৎপাদনের সঙ্গে সরাসার সম্পর্কিত নয়, কিন্ত বহু ক্ষেত্রে সেগুলোকে 
পশব্পগত” রোগ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। এইসব রোগ হচ্ছে স্নায়বিক 
ও মানসিক বিকৃ্তি যা চাকার যাওয়ার ভয়-ভীতির সঙ্গে যুক্ত ৷ . পশ্চিমী 
সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা ষায় যে, মানসিক বৈকল্যের কারণে অনেকেরই চাকরি 
চলে যাচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ বুর্জোয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা নস, পয়েণ্ট ( নং-৯৯২- 
২৪-মে ১৯৭৬ ) যে ৩৭৭ জন শ্রামিককে ব্যাপকভাবে ছাটাই করা হয়েছে তাদের 
সম্পর্কে এক অনুসন্ধান চালায় । শত্তকর! যেখানে ৮৭ জন সুস্থ তাদের মধ্যে 
চাকরি চলে যাওয়ার পর শতকরা ৮৯ জন স্বায়ুর চাপে তার সঙ্গে অনিদ্রা, 
সাথাধরা এবং সৃরাশত্তির ব্যাধিতে ভুগছে । ১৯৭৭ সালে দেখা যাচ্ছে যে 
একমাত্র উন্নত পশ্চিমী দেশগুলোতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক বেকার হয়ে 
আছে। এর থেকে সহজে ধারণা করা যায় যে. সাধারণ এই বিরাট বেকার 
বাহিনীর মধ্যে কত লোকই না স্নায়বিক বৈকল্যে ভুগছে । ৃ 

উপরের তথ্যগুলোই অবশ্য কোনো লর্বাঙ্গীণ সমীক্ষা নয় । ইন 
এটাই প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বাস্থাকে 
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে “সম্পদ” হিসাবে ব্যবহার করা হয় না। . 
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“ডায়েরী” 


এল সালভাডরের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক জর্গে 
শেকিক হাগাল, আমাদের দপ্তর পাঁরদর্শন করেন। সেখানে তান সম্পাদকীয় 
'পরিষদকে তার দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং বর্তমানে এল সালভাডরের 
কাঁমউনিস্টরা যে কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে ত| বর্ণনা করেন। 

রুডলফ ওয়েটেক্রল, এই পত্রিকায় এস ইউ পি ক্র ও আমাদের 
পাত্রকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য, অস্ট্রিয়ার ২৩তম পার্টি কংগ্রেসে যোগদান 
করেন। এবং অন্টিয়। পার্টির চেয়ারম্যান ফ্রান্‌স হরর সাথে সাক্ষাৎ করেন। 

নাইজেরীয় সংবাদপত্র নিউ হুৱাইজন-ৱ প্রধান সম্পাদক দপে 
ফাতেজো আমাদের অফিস পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে নিউ হরাইজন 
ও ওয়ার্ড মার্কসিস্ট ৰিভিউ-ৰ মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিকল্পে আলোচনা 
করেন। 

কালে লিপকেভাস্কি এইচ এম ডাবলিউ পি-র প্রতিনাধ এবং আমাদের 
সংবাদপত্রের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য, পি ইউ ডব্লিউ পি নামক মার্কসবাদ 
ও লেনিনবাদের সমস্যা আলোচনার সংস্থ। কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা আহুত 
১৯৭৭-এর ২৮২৯শে নভেম্বর “মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব ও সমাজ 
বিজ্ঞানের উন্নত” সম্পর্কে আত্তর্জাতিক তাত্বিক সম্মেলনে যোগদান করেন । 

ওড়িয়া ভাষায় ডাবলিউ এম আর-এর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে শুরু 
করেছে। এই সপ্তম ভারতীয় সংস্করণটি মাসিক পত্র হিসেবে প্রকাশিত হবে। 
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প্রাহক মংচ্রান্ত 


প্রতি সংখ্যা এক টাকা। 

যাঁষিক গ্রাহক চাদ! £ দশ টাক!। 
বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। '' 
ডাক খরচ আমাদের। র্‌ 





| 
ওজেনি সংক্রান্ত J 
৫ কপির কমে এজে''্স দেওয়া সম্ভব নয়। 
কমিশনের হার শতকর! ২৫ টাকা। 
পাত্রকা তি পি-ভে পাঠানো হয়! 
ডাক খরচ আমাদের । 
যোগাযোগ করুনঃ 
কর্সাধ্যপ্ - 
শাস্তি স্বাধানত৷ সমাজত 
81৩এ, ওরিয়েন্ট রো), 


কলকাতত-১৭ 
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